ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৭ সপ্তম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জ্েনরল বাহাদুর হছুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৭০ 
সালের ৩০ মাচ তারিখে এই আইন জারী করিলেন! 


বাঙ্গলার ফোট উলিয়মের রাধানীসন্্রক্কীয় সদর আদালতে কোক্সানির চিহ্তিত 
চাঁকরভিন্ন অন্যেরদিগকে ডেপুটী রেজিউর ও আসিষ্টান্ট রেজিউরের পদে নিযুক্ত 
করণের ক্ষম্তাদেওনের বিষয়ি আইন | 


ভৃকুম হইল মে বাঙ্গলার শ্রীরৃত গবর্নর্‌ সাহেব বাহাদুর অথবা উত্তর পশ্চিম 
দেশের শ্রীযৃত লেপ্টেনণ্ট গবর্নর্‌ বাহীদুকু কিম্থা এ দেশের লেপটেনণ্ট গবরুনরী 
্ষচাতাপ্ীপ্ত জন্য কোন কার্যকারুক সাহেব কলিকাতা ও এলাহাবাদের গ্ুত্যেক সদর 
দেওয়ানী ও নিঙ্গামৎ আদালতে ডেপুটী রেজিষ্টরী অব! আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরী পে 
কোস্সানির চিদ্কিত চাকরভিন্ন অন্য ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে উচিত বোধ করিলে 
এ২ আদালতের রেজিষউরেরী এক্ষণে যেং কর্ম করিতেছেন তাহার কোন কর্ম পূর্বের 
নির্দিষ্ট কার্ধ্যকারকদিগকে অর্পণ করিতে এ২ সদর আদালতের ক্ষমতা হইল ইতি। 
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ইঙ্জরেজী ১৮৪০ লাল ৯ নৰম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেন্রল বাহাদুর হজর কৌন্সেলে ইঙ্জরে জী ১৮৪৩ 
সালের ২০ আপ্রিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন। 


সালিপী ও ক্ষতিপূরণ এব লাভালাভসম্ন্বীয় সাঙ্গির্দের বিষয়ি শ্রীশ্ীমতী মহা 
রাণীর আদালতের চলিত আইন শুধরিবার আইম। 


যেহেতুক ইহার পূর্বে সালিসীসম্পক্কী় যে অনিশ্চিতত! ও দোষ ছিল তাহার পুতি 
কার এব” কোন২ মোকদ্দমায় রীতিপুযুক্ত ক্ষতিহওয়া ব্যক্তিরদের যে অপ্ুডুর ক্ষতি 
পূরণ হইত তাহার প্রুতিকার এব ষে মোকদ্দসীতে সাক্ষিরদের লাক্ষ্য দিতে হইত 
সেই মোকদ্দসার নিষ্পত্তিতে তাহারদের লাভালাভ থাকনপ্রযুক্ত তাহারদের আইনানু 
সারে সাক্ষ্য দেওনের অধোগ্যতাহেতৃক যথার্থ বিচারের ষে ব্যাঘাত হইত তাহার 
প্রতিকার হইবার নিমিন্তে চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের ৪২ অধ্যায়ের ৩ এব ৪ আই 
নের যে কএক বিধি হইয়াছে তাহ] কোম্নানি বাহাদুরের রাজ্যেতে চলন কর] উচিত 
বোধ হইল | 

পূর্বে যত সাক্ষী লাভালাভ থাকনের হেতুতে অগ্রাহা হইত তদপেক্ষা কম অগ্রাহ্য 
হয় এনিমিন্তে ইকুম হইল যেশ্রীত্রী্তী মহারাণীর কোন আদালতে ষ্দ্টপি কোন 
সাক্ষির বিষয়ে এই আপন্তি হয় যেযে মোকদ্দমাতে তাহার জোবানবম্দীলওনের 
প্রস্তাব হয় দেই মোকদমায় চুরির কি আদালতের করা ডিক্রী তাহার আন্ুকুল্যে 
বা প্াতিকল্যে সাঙ্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে এই নিমিত্তে সে ব্যক্তি সাক্ষ্যদেওনের, 
অযোগ্য তথাপি এ সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে হইবেক কিন্ত তাহা হইলে যে ব্যক্তির 
পক্ষে তাহার জোবানবন্দী লওয়! যায় সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই মোকদ্দমায় জুরির বা 
আদালতের যে ডিক্রী হয় তাহ] নাক্ষির আনুকুল্যে বা তাহার সম্পর্কে দাওয়াকারি 
কোন ব্যক্তির আনুকুল্য সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্া হইবেক না! এব" যাহার পক্ষে তাহার 
জোবানবন্দী লওয়া যায় সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জুরির বা আদালতের করা ডিক্রী হইলে 
তাহা এ সাক্ষির বিরুদ্ধে অথবা তাহার সম্পর্কে দাওয়াকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
সাক্ষম্বরূপ গ্রাহা হইতে পারিবেক না ইতি 


২ ধারা । 


আরো? হুকুম হই'ল যে প্রীন্রীমরতী মহারাণীর আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোক 
মায় কোন ব্ষিয়ের বিবেচনা হইলে বা ক্ষতিপূরণের কোন তদারক হইলে এ আদ! 
কৃ 


২. ইঙ্গরেজী ১৮৪০ লাল ৯ নবম আইন । 


লত ট্রোবর অথবা দ্টিসপাস ডি বোনিস আস্পোর্টাটিস নামক সমস্ত মোকদ্সায় 
দুব্যের অধিকার বা আক্রমণকরণের সময়ে তাহার ষে মূল্য ছিল তাহার অতিরিক্ত 
সুদের মত ক্ষতিপূরণের হুকুম দিতে পারেন এব" এ আইন জারীহওনের পর আমু 
রেন্দের পললী অর্থাৎ বিমার স্বীকারপত্র অথবা মোকদসার দ্বারা যে টাক! পুনঃগ্রাপ্ত 
হইতে পারে তাহার অতিরিক্ত সুদের মত ক্ষতিপূরণের হুকুম করিতে পারেন ইতি। 


৩ ধারা? 


এব হুকুম হইল যে এইক্ষণে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দসাতে এব. উত্তর 
কালে ষে মৌকদ্দম! উপস্থিত হইবেক তাহাতে আদালতের হুকুমানুসারে অথবা জজ 
সাহেবের হুকুমক্রমে কি অপণিকরণের হুকুমেতে অথবা যে অপণস্বীকারেতে এইমত 
বন্দোবস্ত থাকে যে এ স্বীকার ভ্রীত্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের হুকুসের তুল্য 
হইবেক এ অপপণের স্বীকারেতে যে লালিস অথবা সালিসের বিষয়ি আসীন নিযুক্ত হয় 
তাহার ক্ষমতা ও শক্তির অপ্ণিকর্ণসম্পর্কীয় ব্যক্তির দ্বারা অন্যথা হইতে পারে না। 
কিন্ত এরপ হুকুম বা বিধান যে জাদালতের দ্বারা হইয়া থাকে অথবা স্বীকারপত্রে 
যে আদালত নির্দিষ্ট থাকে এমত আদালতের অনুমতিতে কিম্বা কোন জজ সাহেবের 
অনুমতিতে অন্যথা হইতে পারে এব. এ সালিন অথবা সালিসবিষয়ক আমীন 
উক্ত মত ক্ষমতা রদ হইলেও লালিলীর নিষ্পত্তি করিবেক ও নিব্পন্তিকরণের হুকুম 
এই আইনক্রমে তাহার প্রুতি হইল এবং এ ক্ষমতা রদকরণিয়] ব্যক্তি যদ্যপি তাহার 
পরে সালিসীর সময়ে উপস্থিত নাহয় ভথীপি লালিল সেই বিষয় রূফা করিয়া দিবেক | 
এব*, এ আঙ্গালত অথবা তাহার কোন এক জন জজ লাহেবের ক্ষমতা আছে যে 
সময়েহ এ সালিসের রফ্কানামাদেওনের মিয়াদ বৃদ্ধি করেন্‌ ইাতি| 


৪ ধার! 


আরো হুকুম হইল ষে উক্ত গপুকার হুকুম বা বিধান ক্রমে কিন্বা উক্ত প্রকার বন্দে 
বন্ত ফে সালিলী স্বীকারপত্রে লেখ! থাকে এমত স্বীকারপত্রের দ্বারা যখন কোন বিষয় 
সালিপের প্রুতি অপণি হয় তখন এ হুকুম ব। বিধিকারি আদালত অথবা এ বন্দোবস্ত 
নির্দিষ্টখাক আদালত কি কোন জজ সাহেবের এই ক্ষমতা ধাকিবেক যে হাজিরকরণের! 
নিমিত্তে হুকুম বা বিধির দ্বার! নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হাজির হইয়া জোহানরন্দী 
দিতে হুকুম করেন্‌ কি এ হুকুম বা বিধির মধ্যে নির্দিষ্ট দলিলদন্তাবেজ দাখিল করি 
তে হুকুম দেন্। এব” এঁ হুকুম বা বিধি জারীকর্ণের অতিরিক্ত যদ্যপি যাহার 
সম্মুখে হাজির হইতে হয় নিদানে এমত সালিলের কোন এক জনের অথ্ব! লালিসী 
আমীনের দস্তখ্করা। তৎ্ক্রমে হাজিরহওনের লময় ও স্থান নির্দিষ্টকারি হুকুমনাম! 
পৃব্রেক্ত হুকুম বা বিধান জারীকরণের সঙ্গে বা পরে জারী হয় তবে সেই হুকুম ব! 
বিধির অন্যথা করিলে আদালতের অব্জ্ঞাকরণের ন্যায় গণ্য হইবেক | কিন্ত যেহ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ৯ নবস আইন । ৩ 


ব্যক্তির গ্রুতি এইরূপে হাজিরহওনের হুকুম হয় তাহারা অন্য কোন মৌকদ্দসায় 
হাজির হইলে যেমত হইত নেইমত তাহারা রাহাশ্বরচ ও নিজব্যয় এবস ক্ষতি পুরু 
ণের ব্যয় পাইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু এপ্ুকার বিধি বা হুকুমের নিমিত্তে যখন 
কোন জজ লাহেবের নিকটে ৰা আদালতে দরখাস্ত করা যায় তখন সেই সময়ে যেখানে 
সাক্ষী বাস করে তাহা দরখান্তে লিখিতে হইবেক অথবা এ আদালত বা জজ সাহেবকে 
হৃদ্বোধরূপে জানাইতে হইবেক যে এ ব্যক্তিকে নিতান্ত পাওয়া যায় না এব. আরে। 
হুকুম হইল যে এঁব্যক্তিকে মোকদ্দমার সময়ে যে কাগজপত্র বা] দলিলদ্স্তাবেজ দাখি 
ল করিতে হয় তাহাব্যতিরিক্ত হুকুম বা বিধিক্রমে অন্য কোন কাগজপত্র ৰা দলিল 
দস্ভাবেজ দাখিল করিতে হুকুম দেওয়া যাইবেক না এবং নেই ব্যক্তিকে একাদিক্রমে 
হুঈ দিনের অধিক হাজির করাইতে হইবেক না এ দিন সেই হকুসমনামাতে নিরূপিত 
থাকিবেক ইতি! 


৫ ধারা! 


আরো! হুকুম হইল যে যখন লালিসহওনের বিষয়ি কোন হুকুম বা! বিধিতে সালি 
সের বিষয়ি স্বীকারপত্রেতে এসত স্বীকার অথবা! হুকুম হয় যে সালিনসম্নর্কীয় সা 
ক্ষিরা শপথপূর্ধষক জোবানবন্দী দিবেক তখন এ সালিস বা সালিসী আমীন বা! তাহার 
কোন এক জন সালিসের ক্ষমতা হইল ফে এ নাক্ষিরদিগকে তাহারা শপথ করায় 
অথবা আইনমতে যেখানে শপথের পরিবর্তে সুকৃত লওনের হুকুম আছে সেখানে 
সুকৃতপত্র লেখাইয়া লয় এব” এই আইনের দ্বারা তাহার বা তাহারদের প্রতি এই 
মত করণের হুকুম হইল এব যদ্যপি শপথ বা সুকৃতকারিব্যক্তি জ্ঞানপুব্বক 
এব দুটতাকরিয়া মিথ্যাসাক্ষ দেয় তবে এ ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধে অপরাধী 
জ্ঞান হইয়া তদনুসারে তাহার নামে নালিশ ও তাহার শাস্তি হইবেক ইতি। 


৬ ধারা 


এবং হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের ভারিখঅবধি তাহা কলিকাতায় 
চলন হইবেক এব জারীহওনের ৩০ ত্রিশ দিনের পরে তাহা মীন্ত্াজ ও বোস্থাইতে 
চলন হইবেক এবস জারীহওন্র ৬০ ফাটি দিনের পরে তাহা! পিনাঙ্গইত্যাদির বন 
তিতে চলন হইবেক ইতি । 


সমান্তঃ। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১০ দশম আইন। 


ভারতবধ্র জ্রীযুত গবর্নর জেনরূল বাহাদুর হজুর কৌদ্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ 
সালের ২০ আপ্সিল তারিখে এই আইন জারী করিলেন! 


যাত্রির কোন২ কর রহিতকরণের এব শ্রীজগন্নাথ্র মন্দিরের কর্তৃত্বের বিষয়ি 
আইন । 


যেহেতুক প্রুয়াগ ও গয়। ও শ্রী্গগন্ধাথে গমনকারি যাত্রিরদের স্বানে কর ক 
রসুম লওয়া রৃহিতকরণ ত্রবণ শ্রীজগনারথের মন্দিরের কার্যের কর্তৃত্ব কেবল 
কোন উচিত হিন্দু তত্বাবধারকের জিম্মায় রাখণ এব”, ক্ষতিহওয়া কোন ব্যক্তির 
দ্রখাস্তক্রমে কোন অত্যাচার বা অন্যায়ের প্রুতিকারের নিমিত্তে স্থাপিত আদালতে 
এ তত্বাবধারককে সম্পুণরূপে দায়িকরা উচিত বোধ হইল । 


এ নিমিত্তে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজ ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩১ ধারার ষে 
ভাগে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিরদের স্থানে পৃর্ববৎ কর আদায়করণ নির্দিষ্ট আছে 
তাহা রহিত হইল 


এবৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আক্নের ৪ ধারার ফে ভাগে গয়া ও অনাহ 
তীর্ধে যাত্রিরদের স্থানে পুর্ব কর আদায়করণ নির্দিষ্ট আছে তাহা এব 


১৮০৬ সালের ৪ আইন। 

১৮০৬ সালের ৫ অইন। 

১৮০৮ সালের ৬ আইনের ৯ ধারা। 
১৮০৯ সালের ৪ আইন। 

১৮১০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা? 
১৮১০ সালের ১১ আইন! 

এব ১৮১০ সালের ১৮ আইন 

রদ হইল। 


২ ধারা । 


এব” এই ধারাক্রমে হুকুম ইইল যে ভ্রীজগন্মীঞ্থের মন্দিরের কর্তৃত্ব কর্ম এব, 
কৃ 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১৯ দশম আইন! 


তাহার আন্তরিক নিয়ম এব তাহার কার্যের পারিপাটায ও রক্ষণাবেক্ষণ এব*্ মন্দি 
রের নিযুক্ত সেবাতি ও পরিচারক ও ভূত্যের উপর কর্তৃত্বের ভার খোর্দার রাজ! 
যিনি হন্‌ তাহার প্রতি পুর্ব অর্পিত থাকিবেক | কিন্ত এ রাজা এব, উক্ত মন্দিরের 
সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যক্তি সর্রর্দী মন্দিরের লিখিত বিধান ও অনুষ্ঠানানুসারে অথবা প্রাচীন 
ও স্থাপিত ব্যবহারানুসারে যেপর্য্যন্ত এ বিধান ব্যবহারইত্যাদি এই আইনের হুকু 
মের সহিত সঙ্গত হয় সেইপর্য্যন্ত তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি! 


৩ ধারা। 


আরো এই ধারানুসারে হকুম হইল ফে উক্ত মন্দিরে ধর্সীচরণের নিমিত্তে যে 
গমন করে এমত কোন ব্যক্তি সেচ্ছাপূর্ষক যাহা! দান করে তদ্বযতিরেকে তাহাঘ্র স্থানে 
এ খোদার রাজ! স্বয়” কিছু লইবেন না অথবা উক্ত মন্দিরসঙ্পর্জীয় কোন ব্যক্তিকে 
কিছু লইতে দিবেন না ইতি। 


৪ ধারা। 


এবং এই ধারীক্রমে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে এ রাজা এব" উক্ত মন্দিরসম্র্কীয় 
সঙ্গস্ত সেবাতি ও পরিচারক ও ভূত্য যদ্যপি স্বং কার্ধ্য নির্ধাহকরণের সময়ে কোন 
বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম করে অথবা আপনারদ্রে পদোপলচ্ছে কোন অপকস্ম করে বা 
এই আইনেরদ্বার। হুকুম হইয়াছে এই ছল করিয়! যাত্রিরদের অথবা অন্য কাহারু 
স্থানে বলপৃর্ধক কিছু লয় অথবা বেআইনীরূপে কিছু অত্যাচার করে তবে অন্যায় 
গুস্ত ব্যক্তি এ রাজা পুভৃতির নামে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন দেওয়ানী বা স্কৌজদারী 
আদালতে নালিশ ৰা! মোকদ্দমা করিতে পারে ইতি। 


মমাপ্ত2। 
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ইঙ্জরেজী ১৮৪০ লাল ১৬ ফোঁড়শ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হর কৌন্সেলে নীচের লিখিতব্য 
আইন ইঙ্গরেন্রী ১৮৪০ সালের ৩ আগৰ্ট তারিখে জারী করিলেন এব তাহ সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


যে২ কয়েদী ভারতবর্ষের কোম্নানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বীপান্তর স্থানে 
প্রেরিত হয় তাহার্দের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ি আইন। 


১ ধারা! 


যেহেতুক যেং কয়েদী ভারতবর্ষের কোন্সানি বাহাছুরের রাজ্যের অন্তঃপাস্তি 
হবীপান্তর সনে প্রেরিত হয় তাহারদের আইনসিদ্ধমতে রুক্ষণাবেক্ষণ হওনের বিষয়ে 
সন্দেহ জন্মিয়াছে এব এ কয়োদীরদেহ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে যে বিধানানুসারে কার্ধয 
হইয়া আসিতেছে তাহা মতান্তরকরী উচিত বোধ হইল? 

একারণ এই ধারাক্রমে নিদিষ্ট ও হুকুম হইল যে অপরাধী দ্বীপান্তর ষে স্থানে 
প্রেরণ হইবেক তথায় তাহাকে লইবার নিমিত্ত শ্রীৃত গবর্নর্‌ জেন্রূল বাহাদুর 
হজুর কৌন্সেলে ষে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত কক্িবেন তাহার বা তাহারদের 
হস্তে এ অপরাধি ব্যক্তি অপিতি হইলে তাহার দ্বীপান্তর থাকনের সমস্ত মিয়াদ 
পর্য্যন্ত তাহাকে শ্বাটাইবার অধিকার এ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদেরি থাকিবেক ইতি ॥ 


২ ধারা। 


এব এই ধারাক্রমে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের কোক্সীনি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি কোন স্থানের 
শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেব বা! অন্য কার্ধ্যকারক সাহেব অথবা] এ স্থানের এক বা ততো 
ধিক সুপরিণ্টেণ্ডেটকে এই নিমিত্তে নিযুক্ত করিতে পারেন বে দ্বীপান্তরে প্রেরণের 
শাস্তিপাওয়। কয়েদীরা তাহাদের হাতে সোপর্দ হইবেক এব” এ কয়েদীরদের খাট! 
ওনের অধিকার পূর্বোক্ত সতে তাহারদের থাকিবেক ইতি। 


৩ ধারা। 


এব" এই ধারানুপারে নি্িষটি ও হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহ 

দুর হজুর কৌন্সেলে লময়ক্রমে মত কোন গবর্নর্‌ হা কার্ধ)কীরক কা সুপরিপ্টেণ্ডেটকে 

হুকুম করিতে পারেন এব এ হুকুম হীতিমতে জারী করিতে এই ধারাক্রমে হুকুম 
চু 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ১৬ ষোড়শ আইন । 


হইতেছে । আরো এ শ্রীযুত হন্তুর কৌন্দেলে কয়েদীরদ্র সম্সুদায়করণ এব, ভাহার 
দের কয়েদকরণ ও তাহারদের সহিত ব্যবহাারকরণ ও শাসনকরণ বিষয়ের এব, 
তাহারা কুব্যবহশার এবণ বিক্ুদ্ধাচরণ করিলে এব. পূর্র্ণেক্তমতে তাঁহারদের খাটাঈ 
বার অধিকার যে ব্যক্তির বা] ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদের চাকরীতে থাকনসময়ে 
ক্রুটি বা আজ্ঞা লঙ্ুনের কার্ধ্য করিলে আবশ্যকমতে তাহারদের লঘু শাস্তি দেওন 
বিষয়ের নিয়ঙজ্গ করিতে পারেন্‌ ইতি । 


৪ ধারা। 


এব এই ধারাক্রমে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইলে ইহার পূর্বে ষে সমস্ত ব্যক্তি 
ভারতবর্ষের কোম্নানি বাহাদুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দ্বীপান্তর কোন স্থানে প্রেরণ 
হইয়া দ্বীপান্তর থাকনের মিয়ীদ অতীত হয় নাহি তাহারা এই আইনের লিখিত 
লমন্ত বিধির অর্ধীন থাকিবেক এব ইহার পূর্বে দ্বীপান্তর প্রেরণহওয়া অপরাধির 
দের বিষয়ে এই আইনের বিপধানানুপারে অথবা! গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা কি্বা অনুমতি ক্রমে 
বাহা। করা গিয়াথাকে তাহার বিষয়ে কৌন আদালতে কোন নালিশ গ্রান্থ হইবেক 
নাইতি। 


জমাণ্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দ্বিভীয় সেক্রেটারী | 


0111৭ 0 ১151১১71258, 


43671070166 4 7'0751007 





081০৮০৭ :--৮7507160 86 09 06085] 84)1017 0717581। 716585906১1. পাতে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪০ লাল ১৯ উনবিশতিতস আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌদ্সেলে নীচের লিখিতৰ] 
আইন ইক্গরেজী ১৮৪০ লালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে জারী করিলেন এব তাহা? 
সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গল। দেশের ফোর উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে পাপ 
অর্থাৎ যোত্রহীনক্ূপে যে আপাল দাখিল হয়' তাহার কার্য শ্বধরণের আইন । 


ইহারদ্বারা হুকুম হইতেছে যে মান্যা স্ীরদের বিষয়ে বাঞ্জল। দেশের চলিত 
১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ প্ুকরণে যে বিধি আছে তাহা বাঙ্গল। 
দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতে পাপর্‌ অর্থাৎ যোত্র 


হীনরূপে যে ব্যক্তি আপীলকরণের ইচ্ছা? করে এ আদালতের বিব্চেনানুসারে তাহীর্‌ 
উপর খাটিতে পারে ইতি ॥ 


সমাপ্তঃ। 


এফ জে হালিতে। 
ভারতব্ষের গব্ণ্মেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী | 


07] 0, 8141১711418, 
13671702122 2 78751007, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪০ মাল ২০ বি*শতিতস আইন । 


বাঙ্জলা দেশর চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ১১ আহইনর ২৯ ধারানুলাহে 
ইস্তসরালী জমা ধার্ধ্যহওয়া জসীদারীর নীলামের খরীদারের দায়ের বিষয়ি বিধান 
নির্দিষ্ট করণের আইন? 


৯» ধারা। 


যেহেতুক মালপ্তজারীর বাকী আদায় করিবার নিমিত্তে নীলাম হইলে প্রথম 
নীলামঅপেক্ষা দ্বিতীয় লীলামের ডাক যত কম হয় তাহা পূর্ণ করিয়। দিতে প্রথম 
নীলামের খরীদারের উপর বাঙ্জগল। দেশের চলিত ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২১ 
ধারানুসারে বে দায় নির্দিষ্ট আছে নেই দায় ১৮৩০ লালের ৭ আইনের ৭ ধারার 
দ্বারা রদ হইছে কি না এবিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে 

এই ধারীক্রমে দিদি ও হুকুম হইল যেএ ১৮২২ সালের ১৯ আইনের ২১ 
ধারানুসারে পূর্বোক্ত যে দায় নির্দিষ্ট ও হুকুম হইয়াছিল তাহা উক্ত ১৮৩০ লালের 
৭ আইনের ৭ ধারাক্রমে কোন প্রকারে মতান্তর কি রদ হয় নাহি এব শেষোক্ত 
আইন জারী না! হইলে যেসত হইত দেইমত এ দার বলবৎ ও প্ুবল থাকিবেক ইতি 


সপমাপ্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারস্ববর্ষের গব্রণমেন্টের ছোট সেক্রেটারী! 
10 0. 11789111181, 


41307170166 77127514197 
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ইন্গরেল্গী ১৮৪০ লাল ২১ একবিৎশতিতম আইন | 


ভাঁরতব্ষের শ্রীযুত গরর্নর্ জেনরল বাহাদুর ইলর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ৯৮৪০ 
সালের ১৯ হকটোবর ভারিধ নীচের লিখিভত্য আইন জারী করিলেন এব তাহ 
সব্ধ সাধারণ লোকে জানাইবার লিমিত্তে গ্রুকাশ হইতেছে। 


ঈম্গরেজী ১৭৯৩ সাঢ়লর ৪৯ আইঈনঘটিত যেই মোকাদ্মা! ১৮৪০ সালের ৪ আইন 
জারীহওনের তারিখের পূর্বে উপহি হউক্কা এ আইম জারীহওনের সময়ে মুলতকী 
ছিল সেইং মোকদ্দমার বিরি আইন! 


এই ধারীক্রমে হকুন হইল হে ইঙ্গরেঙী ১৮৪০ লালের ও তান জাঁরীহ গওনের 
সময়ে ১৭৯৩ লালের ৪৯ আইনপ্বটিত মে মোকদ্দমা প্রুথমতত উপান্থিভ বা আপীল 
হইর] মূলভবী ছিল লেইং সোঁকদ্দনার বিচার করণবিষরে এ ১৮৪০ লালের ৪ আমন 
অশিবেক না" এস ১৮৪০ সালর ৪ আইন জারী না হঈলে যেশত হইত সেইমনত 
এ প্ুকার সমস্ত সোকদনার বিচার ও নিল্পন্তি হইবেক ইতি। 


সমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে! 
ভারতবর্ষের গবর্মেন্টের ছোট সেক্রেটারী। 


০911 0০৮ 1170৭, 


4)771/4166 47474144907 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২২ দ্বাবিৎশিতিতম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুন্রু জেনরল বাহাছুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্জরেজী ১৮৪০ 
সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে প্ীচের লিখিতব্য আইন জারী করিলেন এব তাহ? সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাঁশ হইতেছে। 


কলিকাতা ও মান্দ্রাজ শহরের মধ্যে এব. বোস্বাই ও কোলাবা উপদ্দীপে যেং 
ভিক্ষুক অপকারক এব ঘ্বণাজনক দর্শন ও কার্ের দ্বারা দৌরাজ্য করিয়া ভিক্ষা লয় 
তাহারদের দণওকরণের আইন | 


১» ধারা? 


ষেহেতৃক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ শহরের সধ্যে এব” বোম্বাই ও কোলাৰ! উপ 
দ্বীপে যে ভিঙ্ুকেরা অপকীরক ও শ্বণাজনক দর্শন ও কার্স্যের দ্বারা দৌরাজ্ম্য করিরা। 
ভিক্ষা! লইবার উদ্যোঁণ করে তাহারদের দ্বারা অনেক অনিষ্ট হইতেছে। 

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকীতী অথবা সান্দ্রাজ শহরের মধ্যে 
কিন্বা! বোম্বাই ও কোলাব1 উপদ্ধীপে যে ব্যক্তিরা কোন শারীরিক রোগ বৰা বৈলঙ্ষশ্য 
দর্শাওনের দ্বারা অথবা কোন অপকারক বা লঙ্জাঁকর কার্ষের দ্বার! অথবা আপনার 
দের শরীরের উপর আঘাতকরণের দ্বারা কি আঘার্তকরণের ভয় দেখাওনের দ্বার! 
দৌরাআ্য করিয়। ভিক্ষা লইতে চেষ্টা করে তীহারদের অপরাধ কৌন জুষ্টিন অফ দি 
পীসের সমচ্ছে প্রমাণ হইলে তাহারা কঠিন পরিশ্রমবিশিষট বা তাহাব্যতিরিক্ত এক 
মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক | 


২ ধারা । 


এব*ং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত কোন অপরাধ দ্বিতীয়বার করণের 
দোষী যাহারা! হয় তাহীরদের দৌষ জুফিস অফ দি পীঁসের সম্মুখে প্রমাণ হইলে প্রথম 
অপরাধে যে সিয়াদ হইয়াছিল তাহার দ্বিগণের অনধিক সিয়াদে তাহারা কঠিন পরি 
শ্রমবিশিষ$ট কয়েদের যোগ্য হইবেক এব তাহার গরে যতবার এ অপরাধ প্রমাণ 
হয় ততরার সেই মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেকে। 


৩ ধারা। 


আরে] এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত প্রকার অপরাধে যে ব্যক্তিরা 
ছোফী হয় তাহারদিগকে কোন আমল] গ্রেক্কার করিতে উদ্যোগ করিলে হদি তাহার! 
বলপূর্্ক নিবারণ করে তবে ভ্াহারদের এ অপরাধ জুটি অক দি পানের সম্মুখে 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪০ লাল ২২ ব্বাবিৎশতিতম আইন । 


প্রমাণ হইলে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা! তাহাব্যতিরিক্ত তিন মাসের অনধিক মিয়াদে 
কয়েদের যোগ্য হইবেক | 


৪ ধারী । 
এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্ররীযুত গবরুনর জেনরূল বাহাদুর হজুর 
কৌন্দেলে সময়ক্রমে গেজেটে প্রকাশিত এত্তেলীর দ্বার। এই আইনের নির্ঘীরিত স্থান 
ব্যতিরেকে অন্য কোন শহরে কিন্বা জিলায় এই আইনের বিধি চলন করিতে পারেন? 
সমাপ্তঃ। 
টি এচ মাঁডক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেজেটারী। 


9টি 0. 01517917158 


£37170166 27471519602, 


পক ১০৪০০৭১০০০০ 
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ইঙ্জরেজী ১৮৪০ সাল ২৩ ত্রয়োবিৎশতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্মেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪০ 
সালের ৩০ নবেস্থর তারিখে নীচের লিখিতব্য আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্লুকাশ হইতেছে। 

মফ৫সলের্‌ কার্মাকারকেরদের করা হুকুম শ্রীপ্ীমতী সহারাণীর আদালতের এলা 
কার সীমার মধ্যে জারীকরণের নিমিত্তে আইন । 


১ ধারা। 


যেহেতুক শ্রীপ্রীমর্তী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে বানকারি ব্যক্তির 
দিগকে মফঃসলের কার্ষযকারকেরদের নম্মুশে সাক্ষিত্বরূপ হাজির করাইতে দুঃসাধ্য 
হওয়াতে এব এ এলাকার মধ্যে খাকা ব্যক্তি ও সম্মত্তির উপর এ কার্ণাকারকের 
দের ইকুম জারী হইতে ন) পারাতে যথীর্থ বিচারের ব্যাঘাতপুযুক্ত অতিশয় অনিষ$ট 
হইতেছে এব এ এলাকার মধ্যে বাসকারি ব্যক্তিরা মফঃসল আদালতের যে মোক 
দমাতে আলামী কি ফরিয়াদী হয় সেই মোঁকদ্দমাতেও তাহারদের অভ্যস্ত ক্লেশ 
পাইতেছে। 

একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্াজ ও বোস্বায়ের সু 
প্রিম কোর্টের এলাকার সীমার বাহির দেশের কোন আদালত ৰা জজ কি মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের প্রেরণকরা রিট বা! ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা কি অন্য হুকুম নীচের লিখি 
তব্য রীতিমতে এ সীমার মধ্যে জারী হইতে পারে অর্থাৎ এ রিট বা ওয়ারণ্ট অথবা 
অন্য হুকুম যে আদালত অথব] জজ সাহেব কি মাজিষ্টরেট সাহেব তাহা সহী অঞ্থবা 
প্রেরণ করেন্‌ তাহার দস্তখখতের দ্বারা সিদ্ধ হইলে ইঙ্জরেজী ভাষার তরজমালমেত 
তাহা! শ্রীপ্ীমতী মহারাপীর আদালতের কোন জজ সাহেবকে দেওয়া যাইবেক এব 
ভিনি তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ্ড করিয়া এ রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমের প্রকার বুঝিয়া 
তাহা সরিফ সাহেব অথবা] জুন্টিন অফ দি পাসের দ্বারা শ্রীস্ীমতী মহারাণীর আদা 
লতের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি। 


২ ধারা। 


আরো! এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এ রূপ পৃষ্ছে দস্তখৎ্হওয়। প্রত্যেক রিট 
কি ওয়ারণ্ট বা অন) হুকুম পূর্রেস্তমতে কোন সরিফ লাহেৰকে দেওয়াগেলে এ স 
রিফ সাহেষ তাহা পাওনের তারিখ তাহাতে টুকিয়া রাখিবেন। এব তাহা। জ্ীঙ্ীীমর্তী 
মছাঁরাপীর আদ্গালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হইলে এব টুকিয়। রাখা তারিখে তাহার 


২ ই্পরেজী ১৮৪০ সাল ২শ ভ্রয়োবি"শতিতম আইন | 


হস্তে পহৃছিলে তিনি যেমত জারী করিতেন সেইমত এঁ রিট কি ওয়ারণ্ট অথবা অন্য 
হুকুম জারী করিবেন। এব” এ সরিষ্ক সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে 
প্ুথমতঃ বাহিরহওয়া কোন রিট ৰা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম এব এই আইনক্রমের 
কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণবিষয়ে এমত কোন ইতর্বিশেষ করি 
বেন না ষে একটা প্রুথম অপর একটা পরে জারী করেন। কিন্তু প্ুত্যেক রিট বা ওয়া 
রূণ্ট কি অন্য হুকুম প্রথমতঃ সুপ্রিম কোর্টের হউক ব1 পূর্রবোক্তমতে পৃষ্ঠে জজ লাহে 
কর্তৃক দন্তখ্করা হউক তাহা পরস্পর ভারীকরণের রীতি এব" ক্রমের বিষয়ে 
প্রীপ্রীমতী মহারাশীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়। রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য 
হুকুমের বিষয়ে যে নিয়ম এক্ষণে নির্ধীরিত আছে সেই নিয়ম চলিবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


এব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে বাহির 
হওয়া কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণের কার্যের বিষয়ে যেবূপে 
ছ্রীপ্বীমতী মহারাণীর আদালতে এ সরিফ সাহেবের নামে নালিশ হইতে পারে সেই 
রূপে এই আইনক্রমে জারীহওয়াঁ কোন রিট বা ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম জারীকরণের 
কার্যেরবিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইতে পারিবেক। এবং শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর আদ 
লতহইতে প্রথমতঃ বাহিরহওয়। কোন রিট ব। ওয়ারণট কি অন্য হুকুমক্রদে আটক ৰা 
ক্রোকহ ওয়া কোন ব্যক্তি বা! সম্মত্তির বিষয়ে যেমত ব্যবহার হইতেছে এই আইনক্রমে 
জারীহওয়া কোন রিট বা! ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুমক্রমে আটক বা ক্রোকহওয়া সমস্ত 
ব্যক্তি বা সম্নত্তির বিষয়ে সেইমত ব্যবহার হইবেক ইতি | 


৪ ধারা । 


এব” এই ধারানুলারে হুকুম হইল যে কোন রিট কা ওয়ার্ণ কি অন্য হুকুম 
প্রীপ্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে প্রথমতঃ বাহির হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে 
এই আইনক্রমে পৃষ্ঠে দস্ভখৎ্হওয়া কোন রিট ব1 ওয়ারণ্ট কি অন্য হুকুম যে সসন্ত 
ব্যক্তি না মানে অথবা তাহ জারীকরণের ব্যাঘাত জন্মায় তাহার শ্রীগ্রীমতী মহা 
রাণীর আদালতে শান্তির যোগ্য হইবেক | কিন্ত সাক্ষিরদের হাজিরকরাওণের হুকুম 
হইলে শ্রীত্রীমতী মহারাণীর আদালতহইতে বাহিরহওয়া নফীনার খরচা এব অন্য২ 
বিষয়ে যে নিয়ম নিদিষ্ট আছে তদনুসারে শ্রীশ্ীঘর্তী মহারাণীর আদালতের জজ লাহে 
বেরা কাঁর্ধ্য করিবেন ইতি ৷ 


৫ ধারা। 


আরো এই ধারানুলারে হুকুম হইল ষে এই আইনক্রমে জারীহ ওয়া! কোন রিট বা 
ওুঁয়ারণ্ট কি অন্য হ্কুমক্রমে যদ্যপি কোন জুষ্িম অফ দি পীল অথবা কোন সরিফ 


ইঙ্জরেজী ১৮৪০ সাল ২৩ ভ্রত্াৰি“শতিতম আইন! ৩ 


সাহেবের দ্বারা কোন বাক্তি গ্রেক্কার বাঁ আটক হয় তবে এ সরিফ সাহেব অখব] 
জুক্টিন অফ দি পীস লাহেনের কর্তব্য যে জজ লাহেৰ তাহার পৃষ্ঠে এমত হুকুম লিখি 
লে এ রিট ব। ওয়1র্ণ্ট কি অন্য হুকুম পুথমতঃ প্রেরণকারি কার্ধয্যকার্ক যে ব্যক্তির উপ 
র জারীকরণের ভার দিয়াছেন অথচ যে ব্যক্তির নাঁম তাহার পৃষ্ঠে বিশেষন্ধপে লেখা 
ঝিয়াছে াহার হাতে এ কয়েদী ব্যক্তিকে অপ্ণ করেন এব০, সেই নিসিত্তে শ্রীশ্রীমতী 
মহারাশীর আদালতের এলাকার পীমার বাহিরে কোক্সপানি বাহাদুরের রাজ্যের কোন 
স্থানে কয়েদী ব্যক্তিকে পাঠান ইতি! 


৬ ধারা। 


এব” এই পারানুসারে ভৃকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে রিট হা ওয়ারণ্ট কি 
অন্য হুকুমের পণ্ঠে দস্তখ্করণের হুকুম আছে যদ্যপি তাহা! বেদীড়! বোধ হয় তবে 
যে জঙ্গ সাহেবের পুতি পঞ্জে দস্তখৎ্করণের হুকুম আছে তিনি তাহা প্রেরণকারি কার্য 
কারকের নিকটে শ্বধরণের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন ইতি | 


৭ ধারা। 


এব কোন ব্যক্তিকে গ্রেন্তার বা আটককরণের নিমিত্তে যে রিট কি ওয়ারণ্ট 
অথবা অন্য হুকুমের পৃষ্ছে এই আইনানুসারে দস্তখৎ্করণের হুকুম আছে তদ্বিষয়ে 
এই ধারীক্রমে হুকুম হইল যে ষে জজ সাহেবের প্রতি পৃষ্ঠে দস্তখৎ্করণের হুকুম 
আছে তিনি পৃছ্ছে লিখনেরু ছারা জামিন লইতে হুকুম করিতে পারেন্‌। এ জামিনের 
টাকা এব" তাহার সণ্খযা পৃষ্ঠে বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক। এব সেইনিমিত্তে 
জজ সাহেব যে কাগজপত্র আবশ্যক বোধ করেন তাহা তলব করিতে পারেন্‌ এবং 
ফে বিষয়ের অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাহা করিতে পারেন ইতি। 


৮ ধারা । 


এব যেহেতুক মফ্ঃসলের কার্য্যকারকেরা যে অপরাধিদিগকে কঠিন পরিশ্রম 
বিশিষ্ট বা তাহাব্যতিরিক্ত কয়েদের হুকুম দেন্‌ সেই অপরাধিদিগকে জেলখানার 
শাসনের সর্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মের অধীনে রাখা উচিত বোধ হইল এব” ষেহেতুক 
তাহ সর্ব গতিকে কেবল জ্রীত্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যন্থিত 
জেলখানায় সুগমে হইতে পারে অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে সরিফ সাহেৰ 
এই আইনের অডিঞ্ঠায় সিদ্ধকরণের নিমিত্তে মৌকদ্দমার প্ুকার বুঝিয়া প্রীত্রীমতী 
মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী জেলখানা 
ও হরিণবাঁটী লইয়া ব্যবহার করিতে পারেন] এব এই আইনক্রমে যাহারা সে 
খানে কযেদ হয় তাহারা সেই জেলখনার শালনের নিয়সের অধীন থাকিবেক। এব* 
শ্ীপ্ীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোটের এলাকার বাহিরে কোক্সানি বাহাদুরের রাজ্যের 


6 ইঙ্গরেঙ্গী ১৮৪০ সাল ২৩ ত্রয়োবিৎঘশতিতম আইন | 


মধ্যের কৌন আদালত বা জজ কি মাজিষ্টেট সাহেব যে২ কয়েদের হুকুম দেন্‌ সেই২ 
কয়েদের বা তাহার কতক অস্শের হুফুস পূর্বোক্ত জেলখানা ৰা হরিণব।টীতে জারী 
হইতে পারিৰেক কিন্তু কয়েদের পরওয়ান। অথবা কয়েদের আজ্ঞাদেওনের অন্য কোন 
হুকুমনামার নকলের পৃষ্ছে পুর্কেক্তমতে জজ সাহেবের দন্তথৎ করিতে হইবেক এব 
কয়েদেরু উপযুক্ত হুকুম পৃঙ্ঠে লিখিতে হইবেক ইতি। 


সমান্তিঃ | 


টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ই্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৪ চতুর্বিশতিভম আইন! 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ দেনরূল বাহাদুর হুর কৌন্সদেলে নীচের লিখিতব্য 
আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এব তাহা 
সব্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে? 

কলিকাতা শহরের মধ্যে নগরীয় কার্ের নিমিত্ত টার অর্থাৎ করের বিষয়ি আইন 
স্শোধনের ৰিষয়। 


১ ধারা। 


যেহেতুক কলিকাতা শহরের মধ্যে বা়ী ও এমারৎ এবগ, ভূমির উপর নিরূপিত 
কর যে কার্য্য ব্যয় করিতে হইবেক তাহা বিশেষরূপে নির্দিষকরা এব এ করের 
অভিপ্রায় সিদ্ধকরণের নিমিস্তে যত টাকার আবশ্যক তাহার প্রতি দৃষ্টি ন। করিয়া 
সমস্ত বাটা এব”. এমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্য অর্থাৎ ভাড়ার উপর শতকরা ৫ 
টাকার হিসাবে করলওনের ষে ব্যবহার এই পর্য্যন্ত চলিত আছে তাহা এই নিসিত্তে 
রহিতকরা উচিত বোধ হইল যে এ কর যে২কার্ষে ব্যয় হইয়া? আসিতেছে সেইং২ 
কার্যের নিমিত্তে এ শতকরার কর প্রচুর নহে এব যেহেতুক উত্তরুকালে এ কর যে 
কার্যেতে ব্যয় হইবেক লেই কার্ধ্য উপযুক্তর্ূপে নিব্ধাহকরণের নিমিত্বে এব" বাজে 
খরচ সকল এব” দৈবায়ত্ত করের কমী বা নোকমান হইলে তাহা! পোষাইনার নিমি 
ত্তে ষে টাকার আবশ্যক হয় কেবল তাহার হিসাব করিয়া সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য 
অর্থাৎ ভাড়ার উপর তিন২ মালপীয় করের হার নিরপণকরা উচিত বোধ হইল এব 
যেহেতুক নগরীয় কার্যের নিমিত্তে শহরের নাঁনণ পল্লীতে যে টাক1 উৎপন্ন হয় 
তাহার সরবরাহকরণের ভার করদায়ি ব্যক্তিরা গুহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে এবস 
তন্নিমিত্বে উপযুক্ত নিয়ম করণে স্বীকৃত হইলে এ টাকা উসুল ও সরবরাহ করণের 
ভার নানা পল্লীর মধ্যে করদায়ি ব্যক্তির প্রতি অর্পণকরা উচিত বোধ হইল এব 
যেহেতুক তৃতীয় জর্জের ৫২ অধ্যায়ের ৩৩ আইনের যে২ বিধান এই আইনের বিরুদ্ধ 
নহে সেই সমস্ত বিধান বলব রাখিয়া! কলিকাত। শহরের কর নিরপণকরণের বিষয়ে 
এ ৩৩ আইনের বিধি এ কর পূর্রবাপেক্ষা উত্তমরূপে উদ্ুলকরণের্‌ নিমিত্তে মতান্তরকর! 
উচিত বোধ হইল । 

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ততীয় জর্জের ৫২ অধ্যায়ের ৩৩ আইনের 
স্বারা কলিকাতা শহরের নিমিত্তে যে করলওনের হুকুম আছে তাহা! কেবল নীচের 
লিখিতব্য কার্ধে) অর্থাৎ উক্ত শহরের রাস্ত! ও গলিতে আলোদেওন ও তাহাতে 
জল দেওন এব” এ রাস্ত। ও গলি এব নরদম। পরিস্কীরুকর্ণ ও মেয়ামণ্থকরণ ইতি | 


২ ই্জরেজী ১৮৪০ সাল ২৪ চতুর্বিশিতিতম আইল । 


২ ধারা। 


এব্০, এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের হ্ষমতানুসারে ষে কর ও টাক্ল 
লওয়া যায় তাহা শেষোক্ত ধারার নির্গিষ্ি কার্য উপযুক্তমতে নির্ধাহকরণের নিমিত্তে 
এব বাজেখরচের নিমিত্তে ও যে কোন প্রুকার করের কমী বা নোকসান হয় তাহা। 
পোৌষাইবার নিমিত্তে প্রচুর হইবেক | কিন্ত বালা দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযূত 
গবর্নর্‌ সাহেবের অনুমতিবিনা লগ্সত্তির নির্দিষ্ট মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাকার 
অধিক কোন কর বসান যাইবেক ন! ইতি! 


৩. ধারা। 


করদায়ি ব্যক্তিরা আপন২ পল্লীর মধ্যে এ করের কর্তৃত্ব ও তত্বাবধারণ ও তাহা 
উন্নুলকরণ এব" সরবরাহকরণে প্রবৃত্ত হন্‌ এই নিমিত্তে আরো এই ধারানুলারে হুকুম 
হইল যে নীচের লিখ্িতব্য পল্লীতে অথবা অন্য যে কোন পল্লীতে বাঙ্গলা দেশের 
ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত গবর্ন্রু লাহেৰ পময়ক্রমে নির্দিষ্ট করিবেন তাহাতে কর্‌ 
নিরূপণ ও তাহা উসুলকরণ ও সরবরাহকরণের ভার যতকাল কলিকাতাস্থ জুর্টিস 
সাহেবেরদের অধীনে থাকে ততকাল তাহারা আপনারদের তিনমাসীয় সেশনে শহ্‌ 
রের এ পল্লীতে তাহার পুর্র্বে তিনং মাসে যত টাক ব্যয় হইয়াছে ও তাহা! উসুল 
করণে যত খরচ লাগিয়াছে ও যত টাকা কমী পড়িয়াছে তাহার বিবর্ণ তিন২ 
মালানন্তর প্রকাশ করিবেন | সেই পল্লী এই২ 1 পথম অর্থাৎ উপরের উত্তর পল্লী 
তাহা এইক্ধপে সীমাবদ্ধ | 

উত্তর 1 মহারাফ্ট্রীয় নরদম | 

দক্ষিণ! মাছুআ। বাজারের রাস্তা ও মীরব্হরের ছাটপর্যযন্ত কটেন সিট । 

পূর্ব । বাহির রাস্ত। | 

পশ্চিম 1 হৃগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গী। 

দ্বিতীয় অর্থাৎ নিন্নস্থ উত্তর পল্লী তাহা এইরূপে শীমাবন্ধ | 

উত্তর | মাছুআ! বাজারের ব্রান্ত! ও মীরবহরের ঘাটপর্য্যন্ত কটেন [রুট । 

দক্ষিণ | বৈঠকখানা ও বহুবাজারের রাস্তা ও পোলীল ঘাটপর্য্যস্ত হের রুট) 

পূর্ব | বাহির রাস্তা । 

পশ্চিম! হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা 1 

তৃতীয় অর্থাৎ উপরের দগ্ষিণ পল্লী তাহ এইরূপে শীমাবদ্ধ | 

উত্তর | বৈঠকখানী। ও ব্হুবাজারের রাস্ত! ও পোলীস ঘাটপর্য্যন্ত হের 7? ফুট । 

দক্ষিণ ধস্মতলার রাস্তা ও চাদ পালের ঘাটপর্য্ন্ত এস্পলানেড রে1। 

পূর্ব! বাহির রাস্তা । 

পশ্চিম | হুগলা নদী অর্থা্ড গঙ্গ। | | 

চতুর্থ অর্থাৎ নিম্নের দক্ষিণ পল্লী তাহা। এইরপে শীমাবাদ্ধ 1 


ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৪ চতুর্ি"শতিতম আইন | ৩ 


উত্তর। ধম্মতলার রাস্তা ও চাদ পালের ঘাটপর্য্যগ্ত এস্পলানেড রে]! 

দক্ষিণ! খিদিরপুরের পুলপর্য্যন্ত বাহির রাস্তা এব গঙ্গাপর্য্যন্ত টালীর নালা 
তাহার অন্তর্গত কিল্লা ও কুলীবাজার থাকবেক | 

পূর্ব । বাহির রাস্তা 1 

পশ্চিম 1 গঙ্গা নদী! 


৪ ধারা। 


এব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এ পল্লীর মধ্যে কোন এক পল্লীর করদারি 
ব্যক্তির সম্প্য দৃষ্টে ও করের মোট দৃষ্টে তিন অণ্শের দুই অণ্.শ ব্যক্তি এ পল্লীর 
কর নিরূপণ ও উসুল ও সরবরাহকরণের ভার অথবা উক্ত কোন এক কষ্মের ভার 
আপনারদের উপর লওনের বিষয়ে ঘদি বাঙ্জলা দেশের ফোন উলিহমের শ্রীযুত গবর্‌ 
নর্‌ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন্‌ তবে এ বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়মের শ্রীযুত 
গবর্নর সাহেৰ আপনার বিবেচনাক্রমে তাহার বিষয়ের হুকুম দিতে পারেন কিন্তু উক্ত 
যে কার্ধ্যের ভীর এক্ষণকীর কার্যকারকেরদের হস্ত হইতে এ করদায়ি ব্যক্তিরা 
লইতে চেফটা। করেন্‌ সেই কার্য নিব্বিদ্বে ও উপযুক্তমভে নিক্লাহকরণের এক মুসা 
বিদ] তাহারদের অধিকাণ্খশ ব্যক্তির দাখিল করিতে হইবেক এব তাহাতে এ শ্রীযৃত 
গব্র্ুনর্‌ সাহেবের লঙ্গপুর্ণ সম্মতি লইতে হইবেক। এব. এমত কোন নিয়ম হইলে" 
কোন বিশেষ পল্লীতে যত খরচ হইতেছে কেবল তত টাকা সেই বিশেষ গল্লীর মধ্যে 
আদায় করিতে হইবেক এমত বোধ করা যাইবেক না কিন্ত বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলি 
যমের প্রিযুত গবরূনর্‌ সাছেব জ্বানৰবিশেষের নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া হত কর 
লইতে হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন ইতি | 


৫ ধারা! 


আরো এই ধারানুলারে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কর পূর্র্ধীপেক্ষী উত্তম 
রূপে নিরূপণ ও উমুলকরশের নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়সের ভীত 
গবরুনর্‌ সাহেব েমত উচিত বৌধ করেন্‌ সেইমতে এক বা! ততোধিক ব্যক্তিকে কর 
নিরূপণের কার্সে এব. এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে কর উুলকর্ণ কার্যে এব কর্‌ 
নিরূপণ ও উদুলকরণের পদ এক জনকে অর্পণ করিতে পারেন এব যে ব্যক্তিরা কর 
নিরপণ ও উদুল ও সরবরাহ করণের কার্যে নিযুক্ত হন ভাহারদের নিমিত্তে এই 
আইনের কার্ধ উচিতমত নির্ধাহকরণের বিষয়ের বিধি নিব্ূপণ করিতে ও তাহার 
দের স্থানে জামিন লইতে পারেন্‌ ইতি। 


৬ ধারা। 
এব” এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুলীরে কোন কর নিরূপণ করণ 


৪ ইজরেজী ১৮৪০ সাল ২৪ চতুর্বি"শতিতম আইন | 


সয়ে অথবা জ্িনিল ক্রোককরুণের ওয়ারপ্ট বাহির হওনসমছে কাটী কি এমাবুৎ কিছ! 
ভূমির মালিক বা বাঁসকারি ব্যক্তির নাম বিশেষরপে লিখনের আবশ্যক থাকিবেক 
নাকিন্ত যে প্রত্যেক সম্নন্তির উপর কর বসান বায় তাহা যদি চিনা ষাইতে পারে 
তবে তাহাতেই হইবেক। এব". কোন রাস্তার সধ্যে বদি বাচীর উপর নস্থর গাকে 
তবে রাস্তার নাম ও বাটীর নষ্বর বিশেষরূপে লেখ। থাকিলে হইবেক ইতি। 


৭ ধারা। 


আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যেকোন নম্রর্তর কর নিরূপণ হইলে যদি 
তাহার মালিক এ কর দেওনে ত্রুটি করে তবে (পশ্চাৎ লিখিতব্য স্থানে লুকান জিনিস 
ব্যতিরেকে) তাহার সমস্ত জ্রিনিল ও দুবযাদি ক্রোক হইতে পারে এব। কর নিরূপণ 
হওয়া বাদীর মধ্যে যে লমন্ত সম্মত্তি পাওয়া ষায় তাহা ক্রোককরণের অব্যবহিত 
পূর্ধে এক বৎলরের করের বাকীর নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারে। এব” যদি এই 
গতিকে কোন ভাড়াটিয়া হা রাইয়তের লল্পন্তি ক্রোক হয় তবে তিনি + করের টাক! 
তাহার তৎ্পরে দেয় ভাড়াহইতে বাদ দিতে পারেন ইতি। 


৮ ধারা? 


এবং এই ধারানুলারে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে লম্নত্তি ক্রোকহওনের 
যোগ্য তাহা। খন কোন লোকের অন্তঃপূরের মধ্যে লুক্কাইত আছে এমত জন্দেহ হয় 
তখন ওয়ারপ্টজারীকরণের ভার ফে কার্ষ্যকারকের প্রতি হইল তিনি ওয়ারণ্ট দেও 
নিয়! জুষ্টিস লাহেবেরে নিকটে বিশেষ এক রিপোর্ট করিবেন এব”. এ জুক্টিস তাহ? পা 
ইলে এই প্রুকার গতিকে সম্পত্তি ক্রোককরণের নিমিত্তে শ্রীশ্ীমতী মহারাশীর সুপ্রিম 
কোর্টে যে বিধানুনারে কার্য্য হয় সেই বিধির অনুসারে লাধ্যমতে কার্ধ্য করিবেন ইতি। 


সমান্তঃ। 


টি এচ মাতক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 1 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৫ পঞ্চবিৎশতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত্ত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিতনা 
আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবৎং তাহা! 
সর্বলাধারণ লৌককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম্র রীজধানীর মধ্যে আব্কারী মহালের উৎপন্ন 
রাজস্ব পূর্্ধাপেক্ষা উত্তমন্ূপে রচ্গাকরণবিষ্যক আইন । 


১ ধারা।' 


যেহেতুক এক্ষণকার কর্তৃত্বের নিয়মের দ্বারা আবকারীর উৎপন্ন বাজস্থের যেরূপ 
রক্ষা হইতেছে তদপেক্ছা উত্তমরূপে তাহা রক্ষাকরনের নিয়ম করণের অভিপ্রায়ে কোনহ 
জিলার অধযক্ষতী কর্ম পরমিট ও নিম্ক ও আফাীনের বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম 
ও অধীনতাঁয় এক জন বিশেষ কমিন্যনর সাহেবের হস্তে অপণি করা উচিত বোধ 
হইল এব” যেহেতুক এইরূপ কর্তৃত্বের নিয়ম বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজ 
ধানীর অধীন দেশে বিস্তার ও উত্তম করণের নিমিত্তে আইনের দারা হুকুম দেওনের 
আবশ্যক বোধ হইল। 

অতএব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল ফে যখন ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের অনুমতি 
ক্রমে বাঙলা দেশের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের দ্বারা অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের 
শ্রীযৃত গবর্নর্‌ কিন্থা লেপ্টেনেন্ট গৰর্নরের দ্বারা আবকারীর উদ্পন্ন রাজস্বের কর্তৃ 
স্বকরণের নিমিত্তে এক বা ততোধিক কমিস্যনর নিযুক্ত হন্‌ তখন যে জিলা সময়েহ 
এ শ্রীযুত গবরূনর্ সাহেব অথবা! লেপ্টেনেন্ট গবরুনর্‌ লাহেবকর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দি 
উ হয় সেই জিলার মধ্যে আবকারী মহলের রাঁজস্বের সকল ব্যাপারের বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্টের আইন ও আক্টের দ্বারা ভূমির রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের ফে পর! 
ক্রম ও ক্ষমতা ও কর্তৃস্ব অপিত আছে সেই পরাক্রম ও ক্ষমতা ও কর্তত্বানুসারে 
এ কমিস্যনর বা! কনিস্যনরের] কার্ধয করিবেন ইতি | 


২ ধারা । 


এব এই ধারানুমারে হুকুম হইল যে এ কমিস্যনরকে বা কমিস্যনরদিগকে যে 

জিল। ধার্ধয করিয়া দেওয়া যায় সেই জিলার' মধ্যে বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ 

সাহেব অথব। উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযৃত গবর্ৰর্‌ কিম্বা ভ্রীয়ুত লেপ্টেনেপ্ট গৰর্নর্‌ 

সাহেব ১৮১৩ লালের ৯০ আইনের ৩১ ধারার বিশেষরূপে নির্ধারিত প্রকার ব্যক্তি 

ব্যতিরেকে কোন উপযুক্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এ আবকারীর উতৎ্পন্ধ রাজস্বের সুপ 

রিপ্টেগ্ডেপ্টী কার্য অপন করিতে পারেন্‌ এব এ কমিল্যনর লাহেৰ যে লীমানা উচিত 
ক 


হ্‌ ইন্গয়েজী ১৮৪৩ সাল ২৫ পঞ্চবিতশতিতম আইন ! 


বোধ করেন্‌ সেই দীমানীর মধ্যে ধ কমিস্যনর সাহেবের হুকুমের অধীনে আবকারীর 
উৎপন্ন রাজস্ব খ সুপরিপ্টেণ্ডেণ্টের জিম্মায় রাখ্রিতে পারেন এবং এ রাজস্বের কর্তৃত্ব 
ভাহারদিগকে অপণি করিতে পারেন এব যে ব্যক্তিরা এইরূপে নিযুক্ত হন্‌ এই রাজ 
সবের বিষয়ে কালেকটর সাহেহেরছের হে ক্ষমভও আধছ্ছে দেই ক্ভ। কউধছখয়ঙেক ছই 
বেক কেবল আব্কারীবিষয়ক আইন উল্লস্বনের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন 
নাইতি! 


৩ ধারা 


এব" এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত ধারানুসারে ষে ব্যক্তিকে আবকারীর 
উৎপন্ন রাজস্বের ভার ও কর্তৃত্ব দেওয়া যায় কাহার অধীন এক বা ততোধিক জিলার 
আবকারীর রাজস্ের সুপরিপ্টেণ্ডেপ্টের পদের যে ক্ষমতা হয় তাহার অতিরিক্ত বার্গল। 
দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব তাহাকে আবকারী বিষয়ক আইন উন্ল্রনকরণের 
মোকদসার নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমত। দিতে পারেন্। কিন্ত এ সুপরিষ্টেণ্ডে্ট মোকদ্দমার 
নিষশন্তিকরণের এইসত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি এই আইনের ১৭ ধারানুসারে 
দ্বিতীয়বার জাপরাধ করে এইমত ব্যক্ষিব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির ২০০ টাকার 
অধিক জরীমানার হুকুম দিবেন না সেই জরীমানার পরিবর্তে অন্য দণ্ড যদি হইতে 
পারে বা না পারে তবু ততোধিক জরীমানা করিবেন না অথবা তিন মাসের অধিক 
মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিবেন না ইতি | 


৪ ধারা। 


আরো এই ধারানুসারে হুম হইল যে আবকারীৰিষয়ক আইন উল্লঙ্বনের গোক 
দম! নিষপত্ধি করিতে যে কার্য্যকারক ক্ষমতাঁপন্ন হন্‌ বা বিশেষরূপে নিযুক্ হন্‌ 
তিনি এক পরওয়ানাতে কোন অপরাধির দোষ সাব্যস্ত হওনের বিবরণ এব যে অপ 
রাষ প্রমাথ হইল এব” যে জরীমান। নিদিষি হইল তাহার বিশেষ বিবরণ লিখ্সিলে 
সেই পরওয়ান। তাহার মধ্যের নির্দিষ্ট জরীমানা উসুল করণের ও তাহার মধ্যের 
নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে হুকুমহওয়া জিলার দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ 
করণের ক্ষমতা স্বপ হইল! কিন্ত এ অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিরা কমিস্যনর সাহেবের 
নিকটে আপীল করিলে অথবা তিনি আপনি চাহিলে এ সুপরিপ্টেগ্ডণ্টের নিষ্পন্তিকরা। 
ফোন মোকদ্দমার কাগর্জপত্র তলৰ করিতে এব” মোকদদমার লমন্ত বিষয় পুনব্রিধেচনী। 
করিতে পারেন এব, তাহার বিষয়ের কর হুকুম মতান্তর ব। অন্যথা করিতে পারেন্‌! 
এব". পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের লাছেবেরদের অথহা! তাহারদের তুল্য 
ক্ষমতাপম্ন অন্য কোৌন' বোর্ডের সাছেব্রেদের সেইক্পপ শক্তি খাকিবেক এব, 
স্হঞ্জ বতছখ্ী। উচিত বেধ করেন কখন কেই শক্জ্যতুজধয়ে কাখর্ধয করিতে পখরেল, 
ইডি। 


ইন্গরেজী ১৮৪০ লাল ২৫ পঞ্চবিশতিতম আইন! ৩ 


€ ধারা। 

এব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে পেয়াদার জমাদ্খরের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ আব 
কারী মহালে নিযুক্ত যে কোন কার্ধযকারক এমত লম্বাদ পান ফে কোন ব্যক্তি অনু 
মতিভিন্ন গাঁজাধরা শরাৰ ব। শরাৰ প্রস্তুত করিতেছে কিন্থা। অন্য কোন মাদক সামগ্ী 
তৈয়ার করিতেছে অথবা) কোন ব্যক্তির বাটীর মধ্যে এত গাজাধরা। শরাৰ বা শরাৰ 
কি অন্য কোন মাদক সামগ্রী আছ হে এঁপ্ুকার সামগ্রীর গোপনে এব অনুমতি 
বিনা ব্যবসায় করণের সন্দেহ সেই ব্যক্তির উপর হইতে পারে তখন এ কার্যযকারক 
এ গোয়েন্দার জোবানবদ্দী লিখিয়া লইবেন এব” সেইরূপ লিখিয়া লইতে তাহাকে 
এই ধারাক্রমে ক্ষমতা এব" হুকুম দেওয়া! গেল! এবং এইরূপে যে সত্বাদ দেওয়] 
বায় তাহা হদি এই মত বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় যে তাহাতে নীচের লিখিতব্য কার্ষ্যকর! 
উচিত বোধ হয় তবে গোয়েন্দা আপনার জোবানবন্দীর নির্দিষ্ট বিনানুমতির দুব্য যে 
বাচীর মধ্যে থাকন বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিল নেই, বাদীর মধ্যে এ কার্্যকারক প্ুবেস 
করিতে এব, তালাশী লইতে পারেন এবং শরাব ও অন্য কোন মাদক লামগ্রী প্রস্তত 
করণের সকল বিনানুমতির ভাটী ও দরঞ্জাম এব সকল গাজাধর! শরাৰ ব। শরাৰ 
কিবা অন্য কোন মাদক লামগ্রী ধরিতে পারেন্‌ এবং এ বাটীর মালিক বৰ! নিবাসি 
ব্যক্তিকে এবৎ এ ব্যাপারের লিপ্ত হত ব্যক্তিকে এ বাটীতে পাওয়া যায় তাহারদিগকে 
গ্রেন্তার করিতে পারেন ইতি ৷ 


৬ ধারা । 


আরো! এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ১৮২৪ সালের ৭ আইনের ১৮ ধারায় 
যে বিষয়ের হুকুম হইয়াছে তাহাব্ততিরেকে বিনানুমতির ভাচী রা গাজাধরা শরাক 
বা শরাঁৰ কি অন্য কোন মাদক লামগ্রী কি তাহা প্রস্ততকরণের সরঞ্জাম ধরিতে যে 
কার্ধযকারককে উপযুক্জ মৃত ক্ষমতা দেওয়া গেল তিনি আইনসতে কাহাকে গ্রেক্টার 
করিতে গেলে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ধমকাওনের বা বলের দ্বারা নিবারণ করে 
অথবা অপরাধি ব্যক্তি গ্রে্তীর হইলে বেআইনী উপায়েতে তাহাকে খালাসকরাজ 
অথবা উপযুক্তমত্ত ক্ষমতাঁপন্ন কোন কার্য্যকারককে পুর্থেক্ত বিনানুমতির কোন 
দ্ব্যের অনুসন্ধান বা ধরণ সময়ে বাধা জন্মায় অথবা সেই দুব্য ধর! গেলে পর তাহা! 
উদ্ধার করে কি যাহীর স্থানে এ বিনানুমতির দ্বুব্য পাওয়া যায় সেই ব্যক্তি জখ্ব! 
অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এ কার্যাকারকের আইন্সিদ্ধ কোন হুকুম জারীকরণে 
বিকুদ্ধাচরণ করে তবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা একে২ এব, সকলেই মাজিজ্্রেট সাহে 
বেজ সমচ্ছে দোষ পাব্যস্ত হওনের পর ৫০০/ টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ডের 
যোগ্য হইবেক এর” হি জরীমানার টাকা না দেওয়া যায় তবে ৬ ছয় মাসের অন 
ধিক মিয়খদে কয়েদের ফোগ্য হইবেক কিন্ত তাহার ব) তাহারদের প্ুতিবন্ধকত। প্রযুক 
যদ্যপি কোন হন্গ। বা শক্তিভঙ্গ হয় তবে উপযুক্ত আদ্যলতে তাহারদের এ দোষ 


৪ ইন্রেজী ১৮৪০ সাল ২৫ পঞ্চবিৎতিতম আইন । 


সান্যস্ত হইলে হুকুমের প্রতিবন্ক্বতাকরণবিষয়ে উপরে যে দণ্ড নির্দিষ্ট হইল তাহার 
অতিরিক্ত দাঙ্গ। ও শান্তিভঙ্গের মোকদ্দমায় সাসান্য আইনেতে ষে দও নির্দি আছে 
সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি| 


৭ ধারা? 


বাক্গল। দেশের চলিত ১৮১৩ সালের ৯০ আইনের ২২ ধারার ৬ প্ুকরণ মতান্তর 
হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে কোন বাঁটীতে বিনানুমতির এক বা! ততোধিক 
ভাচী বা গাঁজাধরা শরাৰ বা শরাৰ কি অন্য কোন মাদক সাসগ্রী অথবা শরাৰ এব, 
মাদক দুৰ্য প্রস্ততকরণের নিমিত্তে তৈয়ারী সামগ্রী কন বিষয়ে যদ্যপি কোন ব্যক্তি 
খীমথা এবস, দ্বেষপুর্ঘক সিথ্যা স্বাদ দেয় এব তাহাতে এ বাট়ীর তালাশী কর! 
ইয়া তাহার মালিকের বা! অন্য কোন প্রকার ব্যক্তির ব! ব্যক্তিরদের ক্ষতি ও বৈরক্তি 
জন্মায় তবে সেই মিথ্যাবানি গোয়েন্দা সামান্য আইনানুসারে যে অন্য শাস্তি বা ক্তি 
পুরণের যোগ্য হইত তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিনা দুই ব্সরের 
আনধিক মিয়াদে কয়েদ এব ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীসানা যোগ্য হই 
বেক এবং জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে আরো ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের 
যোগ্য হইবেক ইতি 


৮ ধারা। 


এব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের ৫ ধারানুসারে উপযুক্ত ক্ষমতা! 
প্রাপ্ত আবকারী মহালের কোন কার্ধ্কারক যখন আবকারীর রাজস্ব রক্ষাকরণের 
আইন উল্লসতরনের নালিশগুস্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেন্তীর করেন্‌ অখ্বা কোন ভাটী কিমা 
গীজাধরা শরাব বা শরাব কি.অন্য মাদক সামগ্রী ধরেন অথবা এরূপ বিনানুমতির 
দুব্য অনুলন্ধানকরণের নিমিত্তে কোন বাটার মধ্যে প্ুবেশ করেন তখন এঁ ব্যাপার হও 
নের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খাহার অধীনে কার্ধয করেন তাহার নিকটে এ গ্রেক্তার 
অথবা! ধরণের অথবা অনুসন্ধানের বিশেষ সমপুর্ণ স্বাদ দিবেন ইতি 


৯ ধারা ॥ 


এব” এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আবকারী মহালে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারক 
অব! বিনানুমতির ভাটা কিম্বা! শরাব অথবা অন্য কোন মাদক সামগ্রী অর্বা শরাঁৰ 
কিবা মাদক সামগ্রী প্রন্ততকরণের নিমিত্তে তৈয়ারহওয়া লরগ্জীম ধরিতে অন্য মহা! 
লের যে কার্্যকারক উপযুক্তমত ক্ষমতাপন্ন আছেন তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে 
গরক্তার করেন তখন তাহার কর্তব্য ফে গ্রেষ্তার হওয়। ব্যক্তিকে যথালাধ্য শীঘু এ 
এমহালের যে কার্ধযকারকের এ মোকন্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা আছে তাহার নি 
কটে লইয়া যান্‌ এব” এইরূপে গ্রেস্ভারহওয়া কোন ব্যক্তি যাব তাহার মোৌকদ্দ মা 


ইঙ্ঈরেজী ১৮৪০ সাল ২৫ পঞ্চবিৎশতিতম আইন! ৫ 


আইনের নির্থীরিত কারে বিচার না হয় তাবৎ মুক্ত ইইবেক ন। ইতি | 


৯০ ধারা। 


আরে? এই ধার।নুসারে হকুম হইল যে বদ্যপি কোন কার্ধাকারক কাহাকে গ্রেন্তার 
করিলে বা ধরিলে কি অনুসন্ধান করিলে পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার সমুদয় বৃত্তান্তের 
রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করে অথব! গ্রেস্তারহওয়া ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্ধকারকের নিকটে 
যত শাঘু হইতে পারে তত শাঘু লইয়া যাইতে বিলম্ব করে অগ্থবা গ্রেস্তারহওয়! 
ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় বা তাহ।র পলায়নের বিষয় জানিয়াশুনিয় চুপ করিয়া থাকে 
তবে তাহার দোষ লাব্স্ত হইলে সে কর্মহইতে তগীর হওনের ও ২০০) টাকার 
অনধিক জরীমান। দেওনের এব তিন মাসের অনধিক মিয়াদে করেদহওনের যোগ্য 
হইবেক এব যদি জরীমানার টীকা না দেওয়া যায় তবে আরো তিন মান মিয়াদে 
কয়েদের ধোগ্য হইবেক | এবং বে কোন কার্য্যকারক আবকারীর আইন উল্লঙ্ীনের 
সোকদ্দম] নিম্পন্তি করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আছেন্‌ তিনি এইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন 
ইতি। 


৯৯ ধান । 


এব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে আবকারী মহালে নিযুক্ত কোন কার্ধযকারক 
অনুমতিপত্রপাওয়। কোন আবকার ঘে দোকানে বা! বাঁচীতে গজাধর1 শরাৰ ব1 
শরাৰ কি অন্য বে।ন ম।দক সামগ্রী গ্রস্বত বা বিক্রয় করিতেছে সেই দোকান হা 
বাট়ীতে কিরাত্রিকি দিন কোন সময়েতে প্রবেশ করিয়া সেইখানে আবকারীর আই 
নের বিপরীতে অথ্ব। অন্ুম্তিপত্রের নিয়মের বিরুদ্ধে কোন ব্যাপার হইতেছে কি ন। 
ইহার তদারক করিতে পারেন ইতি। 


১২ ধারা? 


আরে! এই ধাঁরানুসাকে হুকুম হইল বে কৌন জিলার মাজিব্টেট সাহেবের নিকটে 
যদি আবকারী মহালের কোন কার্ধটকারকের এমত দোষ সাব্যস্ত হয় যে বিনানুমতির্‌ 
ভশচী বা! শরাব কি অন্য কোন মাদক জামগ্রী কিন্বা তাহা প্রস্ততকরণের সরঞ্জামের 
বিষয় অনুসন্ধানকরণের ব। ধরিবার ছলে কোন ব্যক্তির জিনিনপত্র ক্লেশদায়করূপে 
এব” অনাবশঠকে ধরিয়াছে অথবা ক্লেশদায়করূপে এব অনাবশযকে কোন ব্যক্তিকে 
গ্রে্তীর করিয়।ছে অথবা তাহার কর্তব্য কার্ধয নির্ধাহকরণার্থ অনাবশ্যক অন্য কোন 
অতণাচার করিয়াছে তবে সেই কার্ধাকারক কর্মহইতে তগীর হইবেক এব তাহার 
অতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ ও ২০০) টাকার অনধিক জরীমানার 
দণ্ডের হোগ) হইবেক এবছি যদি জরীঙানার টাক না দেওয়া হায় তবে আরো ছয় 
মান মিয়াদে কয়েদ থাকিবার ফোগ্য হইবেক ইতি | 

খ 


ঙ ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৫ পঞ্চবি“শতিতম আইন | 


১৩ ধারা । 

এব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন এই আইনে বা অন্য কৌন আইনে' 
“ আবকারী মহালে নিযুক্ত কার্ধ্যকারক” এই কথার ব্যবহার হয় তখন জিলার 
আবৰকারী মহালের কর্তৃত্বকারি ব্যক্তির স্থানে যে কার্ষকারকেরা বেতন পায় অথবা! 
তাহারদের দ্বারা যে কার্ধযকারক নিযুক্ত ' হয় অথবা! যে কার্ধ্কারককে আবকারীর 
রাঁজস্বের কমিস্যনর সাহেব বিশেষ হুকুম ও নিযুক্ত করণের দ্বারা এ রাজস্বসম্নর্কে 
কার্্য করিতে ক্ষমতা দেন সেই কার্য্যকার্ক বুঝায় এইসত অর্থ জ্ঞান করিতে হইবেক 
ইতি | 


১৪ ধারা! 


জ্ারো এই ধারানুসারে হকুম হইল হে কে প্রতেঃক ব্যক্তি গাঁজাধরা শরাৰ বা 
শরাব কি অন্য কোন মাদক সাসগ্রী প্রস্তুতকরণার্থ পাউী। অর্থাৎ অনুসতিপত্র প্রান্ত 
হয় সেই ব্যক্তি এ অনুমতিপত্রের নিদ্দিষট দোকান ব1 বাচীতে এ অনুমতিপত্র রাখি 
বেক এব” আব্কারীর যে কোন কার্যাকারক এ অনুম্তিপত্র দেখিতে চাহিলে তাহা 
তাহাকে দেখাইবেক এব অনুমতিপত্রপ্টাপ্ত কোন শরাবইত্যাদি প্রস্ততকারক অথবা 
বিক্রয়কর্তী যদ্যপি কোন আবকারীর কার্ধ্যকারক অনুমতিপত্র চাহিলে দেখীইতে 
স্বীকার না করে অথবা দেখীইতে না পারে তবে সে ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহে 
বের সসক্ষে সাব্যস্ত হইলে ২০০ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা আখথব! তিন্‌ 
সামের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ হইবেক এব জরীমানার টাকা না দেওয়া 
গেলে আরো তিন মাস মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ইতি । 


১৫ ধারা! 


এব, এই ধারীক্রমে হুকুম হইল ফে আফীনভিল্ন গাঁজাধ্রা শরাৰ বা শরাৰ কি 
অন্য কোন সাদক লামগ্রী বিনানুম্তিরপে আপনারদের নিকটে রাখণ অথবা! গুস্তত 
কিছ! বিক্রয়করণের অপরাধে যাহারা দোষীকৃত হয় সোকদ্দস1 নিষ্পত্তি হইলে পর 
তাহারদের স্থানে যত জরীমান। উসুল হয় এব” জব্দবহওয়া জিনিসের নীলামে যাহা 
উৎপন্ন হয় তাহার অর্ধেক যে কার্য্যকারক বা) কাষ্যাকারকেরা অপরাধি ব্যক্তিকে 
গ্রেস্তার করিয়া ছিল অথক। বিনানুমতির দ্রুর্য ধরিয়াছিল তাহারদিগকে দেওয়া যাই 
বেক এব” অপর অর্ছেক ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২২ ধারার ৮ প্ুকরণানুসারে 
গোয়েম্দাকে দেওয়া যাইবেক। এব যদ্যপি কিছু জরিমান। উদ্ুল না হয় তৰে 
কমিস্যনর সাহেৰ পরমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের লাহেবেরদের দ্বার 
প্রত্যেক গতিকে ২০০ টাকার অনধিক যে উপযুক্ত ইনাম তাহার উচিত বোধ হয় 
তাহা দেওনের পরামর্শ দিতে পারেন্‌ কিন্ত এ মহালের যেং প্রকার কার্যযকারক এ 
ইনাম পাইবেন এবস* যেং প্রকার কার্ধ্যকারক তাহার কোন অণ্পশের অধিকারী হইবেন 
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না তাহা এ বোর্ডের সাহেবের লাধারশ হুকুমের দ্বারা নির্দিষ্ট করিতে পারেন 
ইতি। 


১৬ ধারী । 


এব এই ধারীক্রমে হছাকুম হইল যে যদি আবকারী মহালের কোন কার্য্যকারক 
বিনানুমতির পাঁজাধর1 শরাঁৰ অথবা শরাৰ প্রস্তত বা! বিক্রয়ের বিষয় জানিয়াস্তনিয়! 
চুপ করিয়া থাকে অথবা যদি অনুম্তিপাঁওয়া প্ুস্ততকারক বা বিক্রয়কর্তী আপনার 
দের অনুমতিপত্রের নিয়গের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতেছে ইহা? জানিয়াশ্বনিয়! চুপ করিয়া 
থাকে তবে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে যে অপরাধি ব্যক্তির এ বেআইনী কর্মে 
কার্ষ্যকারক জানিয়াশ্ুনিয়! এইরূপ চুপ করিয়! থাকিলে এ অপরাধির যে দণ্ড হইত 
এ কার্য্যকারক মেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি। 


১৫৭ ধারা | 


এব” এই ধারানুপারে হুকুম হইল যে আব্কারীর রাজস্ব রক্গাকরণের আইল 
উল্লঙ্বরুনের অপরাধ কোন ব্যক্তির সাব্যস্ত হইলে পর যদ্যপি সে দ্বিতীয়বার সেইরূপ 
অপরাধ করে তবে এ অপরাধে ষে দণ্ড নির্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি 
দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এবং 
দ্বিতীয়বারের পর তাহার যতবার মেই অপরাধ লাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম অপরাধের 
নিমিত্ত বে দও্ড করা বায় তাহার অতিরিক্ত সেইরূপে ছয়ং মাম মিয়াদে কয়েদের 
যোগ্য হইবেক এব এই ধারার বিধানাবুসারে যে কার্ধ্যকারক কোন মোকদ্দম! 
নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহার পরওয়ানার দ্বারা জজ সাহেৰ অথবা দেওয়ানী জেলখানার 
রক্ষক অন্য কোন লাহে পরওয়ানাঁর লিখিত ব্যক্তিকে এ পর্ওয়ানার নির্দিষ্ট ও 
হুকুম করা মিয়াদে এ জেলখানৰয় কয়েদ করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি । 


লমান্তঃ। 


টি এচ মাডকা? 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ১৮৪৯ সালের ১২ 
আপ্রিল তারিখে এ আইন জারী করেন্‌॥ 


সরকারী রাজস্ব উসুলের সুগমকরণার্থ এবং পটীদারী জমীদারীতে সরকারের 
মালওজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহাতে যেরূপ স্বত্ব অপণি হয় 
তাহ] নির্ণয়করণের আইন ॥ 


হেতুবাদ। 
১ ধারা! 


চলিত আইনের দ্বারা সরকারী মালগুজারীর বাকী আদায়করণের নিষিন্তে কেবল 
বন্দৌবন্তকারি লম্বরদারকে করেদকরণের ও তাহার সম্নত্তি ক্রোককরণের ক্ষমতা 
ছেওয়। গিয়াছে অগ্চচ তিনি পরীদ্ার্রদের সঙ্গে কেবল নালিশের দ্বারা অখবা ক্রোক 
করণের দ্বার! ব্যবহার করিতে পারেন কিন্ত এই প্রকার অণ্শা”্শির বিশেষ ভাৰ 
বিবেচনা! করিলে বোধ হয় ষে চলিত বিধি এক দিগে পছীদারেরদের স্বত্ব রক্ষাকরণে 
অপ্রচুর অপর দিগে সরকারের পাওনা মিয়াদের মধ্যে উদুলকরণার্থ অপ্রচুর | 
এব” আইনে আরো! এই দোষ আছে যে পচীদারী জমীদারীলন্পর্ীয় বাকীদার 
পচীদারদিগের পটী বিক্রয় ক] হস্তান্তরকরণ বিষয়ে উপযুক্তমত স্পফ্টরূপে হ্ষমতা। 
দেওয়া ষাঁয় নাহি এব এঁ প্রুকার জমীদারীর্‌ নীলামের দ্বারা ষে সত্ব অপণপিকরণের 
অভিপ্রার আছে তাহাও সপঙ্টরূপে নির্ণর হয় নাহি ইতি। 


২ ধারা? 


এই আইনের মধ্যে পট়ীদারী জমীদারীর অর্থ এই বৌধ করিতে হইবেক যে ষে 
জমীদারীতে দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র অণশ বা পটী আছে অঞ্চব! ষেজমীদারীর এমত 
অধিকারী আছেন যে তাহাতে ভাহারদের স্বতন্ত্র স্বত্ব আছে এব তাহারা! একেবারে 
সরকারে মালগুজারী দাখিল করেন অঞচচ সরকারী সালগুজারীদেওনার্ঘ সরকারের 
কত ফে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে তাহারদের নাস ৰিশেষং লেখা নাহি । হে 
ভূম্যধিকারিক্র আপন নামে বদ্দোবস্ত হইয়াছে তাহার নাস লম্বরদার এব”, ষে 
ভূম্যধিকারির আপনার নামে হন্দোবস্ত হর ন্বাহি ভাহার নাম পঢ়ীদার ইতি। 
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৩ ধারা। 

ইহাতে হুকুম হইল যে ষে সমস্ত পটীদারের পাউহিত্যাদি ও স্বত্ব ১৮৩৩ সালের 
৯ আইনের দ্বারা মতান্তরহওয়। ১৮২২ সালের ৭ আইনের অনুলারে করা বন্দোবস্ত 
বিশেষ ধার্ধ্য হইয়াছে সেই পটীদার একাকী জাঁপনার পীর ভোগদখল করিলে 
ৰা অন্যেরদের সহিত তাহা লাধার্ণরূপে ভোগদ্খল করিলে তাহারদের প্রুতি 
নীচের লিশ্বিত প্রকার কয়েদইত্যাদি ব্যবহার হইতে পাকে। 

১। লগ্ঘরদারেরদের বিষয়ি চলিত বিধিতে যেমত হকুস আছে সেইমতে এব মেই 
সীমানুসারে দস্তক পাঠান্‌। 

২। লম্বরদারেরদের প্রতি এক্ষণে যেরূপ ব্যবহারের হুকুম আছে সেইরূপ পটী 
দারেরদের গ্রক্কারকরণ ও আটক করিয়া রীখন ও কয়েদকরণ ও তাহারদের অস্ত 
বর সম্মতি ক্রোক ও বিক্রয় করণ | 

৩। বাকী না পড়া অন্য কোন পীর অশিরদিগকে বাকী পড়া পচী মৌরুসীরপে 
অপণকরণ। 

৪। বাঁকীপড়। পটীমম্নর্কে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা রদকর্ণ এব” বাঁকী না৷ 
পড়া অন্য কোন পীর অণ্পশিরদিগকে অথবা তাহার অনন্পর্কীর কোন ব্যক্তিকে পনর 
বৎ্লরের অনধিক মিয়াদে পীর ইজারাদেওন | 

৫। বাকীপড়া পটী নীলামের দ্বার] বিক্রয় করণ। তাহা হলে অবশিষ্ট পটীর 
ফে অণ্শিরদের স্থানে কিছু মালগুজারী বাকী নাহি তাহারা এ নীলামে ডাকিতে 
পারেন ইতি। 


৪ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে কোন পঢ়ী লীলামের ছার! বিক্রয় হইলে বদি অসম্প 
কয় কোন ব্যক্তির নামে লাটের থা পড়ে তবে এঁ অন্ংশির যে কোন পচীদারের 
কিম্বা অন্য যে কোন অণ্পশিরস্থানে মালগুজারীর কিছু বাকী নাহি তিনি শেষ ডাকের 
মূল্যে এ পটী লইবার দাওয়া করিতে পারেন্‌ কিন্তু এমত স্থলে কর্তব্য যে অন্যের 
পুর্র্ে এইমত ক্রয়করণের দাওয়া] নীলামের দিবসে এব. কালেক্টর নাহেৰ কাছারী 
হইতে উঠিয়া না যাঁওনের পূর্বে করেন্‌ এব দাওয়াদার নীলামের অন্যং সকল 
নিয়ম প্রুতিপালন করেন ইতি ॥ 


৫ ধারা? 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে গবর্ণমেণ্ট অগ্থব। রাজস্বের কর্তৃত্বকারি অন্য কার্য্য 
কারকেরা ফে সীমা ও হুকুম নিদিষ্ট করিতে অথবা আজ্ঞা! দিতে উচিত বোধ করেন্‌ 
সেই সীমা ও হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেব অথবা! কালেকুটরের ক্ষমতাপুযাপ্ত অন্য 
এ কার্যযকারক লাহেৰ উপরের উত্ত উপায় আমলে আলিবেন ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১ প্ুথম আইন! ৩ 


৬ ধারা 

এৰ* ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পৃপ মহাল বিক্রয়করুণার্থ এত্েল। দেগনের 
বিষয়ে ও যেক্ষমতা পাওনের আবশ্যক এবং যেরূপে মীলাম নির্ধাহ হইবেক তাহার 
বিষয়ে সময়ক্রমে যেং বিধি আইনে নির্দিষ্ট হয় তদনুসারে এ পট়ী নীলাম হইবেক। 
এব পচ়ীর নিলাম রীতিমত মঞ্জুর হইলে তাহাতে খরীদারের লম্পুর্ণ অধিকার 
থাকিবেক কেবল যে রাইয়তেরদের এ ভূমিতে মৌরুসীরূপে দখলকরণের স্বত্ব শেষ 
বন্দোবস্তেতে স্বীকৃত হইয়াছিল এব” তাহারদের দেয় শ্াদানার হার এ বন্দোবস্তের 
সময়ে নিদ্ধীরিত হইয়া! লিখিয়া রাখ] গিয়াছিল সেই রাইয়তে বদের স্বতৃনকল বজায় 
থাকিবেক ইতি। 


৭ ধারা! 


আরে ইহাতে হুকুম হইল ষে পূর্বোক্ত প্রকারে কোন পট়ী ইজারা বা কিছু ক 
লের নিমিত্ত অন্যকে অপ্পণন হইলে এ পচী যাহাকে অপিতি হয় তিনি যে খাজান! 
চাহেন্‌ তাহা তাহাকে দিতে এক একরারনাম! না লিখিয়া দিলে এ পীর কোন 
অস্মশির এ অর্পণের মিয়াদের মধ্যে তাহার কোন ভূমিতে কৃষিকগণের অধিকার থা 
কিবেক না অথবা এ পঢ়ী সমপূর্ণ্পে বিক্র্ঘ হইলে ক্রেতা। যে খীজান1 চাহেন্‌ তাহা! 
দিবার একরার্নাস্া। না লিখিয়া দিলে এ পটীর কৌন অৎ্ঞশির নীলামের পর হে 
বৈশাখ মাস হয় তদ্বধি তাহার কোন ভূমি ধার্ধয বাকৃবি করিবার অধিকার থাকি 
বেক না! কিন্ত যদ্যপি এ খাজানার হার উভয়ের মধ্যে আপোসের দ্বার! নিদ্ধার্ধ্য 
হইতে ন। পারে তবে কালেকুটর সাহেব কমিস্যনর সাহেব ও সদর বোর্ড রেবিনিউর 
সাহেবেরদের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ৫ অবধি ১০ ধারাপর্যযন্তের 
নিদ্্বরিত প্লুকারে নিকটবর্তি পঞ্চাইতের দ্বারা এ হার নির্ধার্যা করাইতে পারেন্‌ 


ইতি! 


৮ ধারা। 


এব" ইহাতে হুরুম হইল ষে প্রত্যেক পীর ফে রাজস্ব দেওয়া! গিয়াছে এব” তা 
হার বিষয়ে যে রাজস্ব বাকী আছে তাহার বেওরার এক জমা ওয়াপীল বাকী এবঘং 
সবিশেষ খতিওনী তহলীলদার প্রন্তেত ও সহী ও মোহর করিলে এব কানুনগে! ও 
পাটওয়ারীর দ্বারা দস্তখৎ্ হইলে তাহা এ পচ়ীর রাজস্থ বাঁকী পড়নের সম্পুর্ণ প্ 
সাঁণস্বর্ূপ জ্ঞান কর। যাইবেক এব এ কাথজপত্র নিয়ত কালেক্টর সাহেবের রোয় 
দাদের নর্থীতে গাথা থাকিবেক ইতি। 


৯ ধারা । 
আরে ইহাতে হুকুম হইল হে এই আইবানুষারে ফে ব্যক্তি পঢ়ী খরীদ করেন বা 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১ প্রথম আইন । 


ফাহাকে পদী অপণি হয় তাহাকে ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্ুকরণের 
হকুমকর। রীভিমতে দখল দেওয়াইতে কালেকুটর সাহেবের ক্ষমতা হইবেক ইতি। 


১০ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে জুমলা জমার নিমিত্তে পঠীদার সমূহ এব” সমস্ত 
জগীদারী দারীকরিতে এব গবর্ণমেণ্টের যথার্থ উচিত বোধ হইলে এ সমস্ত জমীদারী 
অন্যকে অপর্ণ ব। বিক্রয়করণ বিষয়ের চলিত আইন জারী করিতে সরকারের ষে অক্ষয় 
অধিকার আছে তাহা এই আইনের লিখিত কোন কথার ম্বারা লোপ হইবেক ন! 
এব ১৮২২ সালের ১১ আইন মতান্তর হইয়া এই ধারাক্রমে নির্দিষ্ট হইল যে সেই 
রূপ হইলে অণ্শাণশির প্রত্যেক অণ্বশির সমুদয় স্বত্বাধিকার লোপ ও জব্দ হই' 
বেক এব এই আইনের ৭ ধারার বিধি জণ্শা”খশির প্রত্যেক অত্বশির বিষয়ে খাটি 
বেক ইতি। 


৯১ ধারা। 


আরে। ইহাতে ছকুম হইল যে শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনর্ল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
যেজিলার চলিত পাউাইত্যাদির বিবেচনা করিয়া এই আইন যে জিলাতে বিস্তারকরা 
'উচিত্ত ৰোধ করেন্‌ দেই জিলাতে যদ্যপিও ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮৩৩ সালের 
৯ আইনানুসারে হন্দোবন্ত না হইয়া থাকে তথাপি এই আইনের বিধি বিস্তার করিতে 
পারেন এব গৰর্ণমেণ্টের হকুম প্রকাশ হইলে তাহা বিস্তারকরণের প্ুচুর ক্ষমতা 
স্বরপ হইবেক ইতি । 


লমান্তঃ। 


টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী। 
975 0, 01417571648, 
8076166 27028267 


পপ প্যাড া্জবলকা্থস্াপরপ্্প প্লাক 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে নীচের লিখিত 
আইন ইঙ্জরেজী ১৮৪১ লালের ৩১ মে তারিখে জারী করিলেন এব". তাহা 
জর্্বলাধারণ লোককে জানাইৰার নিমিত্বে প্রকাশ হইতেছে। 


রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের মোকদমার নিয়ম পুক্দ্ণপেক্ষা একি প্রুকার করণের, 
এব কোনং গতিকে এ নিয়ম শ্রধরণের আইন 1 


১ ধারা। 


যেহেতুক রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের বিচারের বিষয়ি নিয়ম সকল রাজধানীতে 
একি প্রকার করণের অভিপ্নায়ে তাহা মতান্তর করা আবশ্যক বোধ হইল এব 
বেহেতুক কোনং রাজধানীতে ইহার পূর্র্বে যে নিয়ম চলিত ছিল তাহা। স”শোৌধন 
করণের আবশ্যক বোধ হইল। 


অতএব ইহীতে হুকুম হইল ফে রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের সোকদ্দমার নিয়ম 
বিষয়ি সকল আইন ও আইনের ভাগ মতান্তর হইয়া রাজদ্রোহ বা রাজপ্রতিকুলাচরণ 
বা রাজ্যের বিক্ুদ্ধ অন্য কোন অপরাধ বিষয়ক নালিশের সামান্য আদালতে বিচার 
হইতে পারিবেক ইতি । 


২ ধারা! 


এবপ ইহাতে হুকুম হইল ষে রাজদ্রোহ কিন্থা রাজোর প্ুতিকূলাচরণ অথবা রাজ্যের 
বিরুদ্ধ কোন অপরাধের বিচারকরণের নিমিত্ত কোন রাঁজধানীর গবর্ণমেণ্ট এক ব| 
ততোধিক জজ লইয়1 এব”. যে পণ্ডিত মৌলবাীইত্যাদির আবশ্যক হয় তাহারদিগকে 
লইয়। কিস্বা উচিত বোধ হইলে তাহারদের বিনা এক কমিস্যন নিযুক্ত করিতে 
পারেন ইতি। 


৩ ধারা। 
আরে! ইহাতে হকুম হইল ফে উক্ত কমিস্যনানুসারে যে আদালত নিযুক্ত হয় 
তাহার সম্মুখে আনীত আদামীরদের যেরুপে সামান্য আদালতে বিচার হইত সেইরূপে 


এই আদালতে তাহারদের বিচার হইবেক এব সামান্য আদালতের যে ক্ষমতা ও 
শক্তি আছে বেই নমন্ত ক্ষমতা ও শক্তি এই আদালতের হইবেক কেবল ঠাহারদের, 


২. ইজ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৫ পঞ্চম আইন। 


ফয়সল আসামীকে নির্দোষকরণের হউক বা দগুকরণের হউক তাহ] পুত্যেক গতিকে 
জারীহওনের পৃর্র্বে তাহার কুবকারীসমেত ভারতবর্ষের কোক্সানি বাহাদুরের ফৌজ 
দারীবিষয়ক সর্্বাপেক্ষ। উপরিস্থ আদ্শলতে তাহার রিপোর্ট করিতে হইবেক | এব 
ষেস্থানে তাহার! বৈঠক করিবেন ও ষে ব্যক্তিদের বিচার করিবেন তাহার বিষয়ে এব 
অন্য হে সকল বিষয়ে নানা রাজধানীর আইনের মধ্যে কিম্বা ভারতবর্ষের শ্রীযুত 
গব্রুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনের মধ্যে কোন হুকুম 
নাই সেই বিষয়ে রাজকার্ধ্য নির্রাহক গবর্ণমেণ্টের স্থানহইতে অথবা রাজধানীর 
কোম্পানি বাহাদুরের ফৌজদারীবিষয়ক সর্ত্বীপেক্ষা। উপরিস্থ আদালতহইতে তাহার 
ষে বিশেষ হুকুম পাইবেন তদনুসারে কার্ধ্য করিবেন ইতি । 
৪ ধারা। 

এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে অপরাধিদিগের বিচারকরণার্থে যে 
আদালত নিযুক্ত হয় তাহার কোন এক জন জজ অথবা পণ্ডিত মৌলবীইত্যাদি সরিলে 
অথব] পাড় বা! কারণান্তরে অনুপস্থিত হইলে এ জজ বা জজ সাহেবেরদের বা মৌলবী 
শু পণ্ডিতের পরিবর্তে অন্য কাহাকে নিযুক্ত করা উচিত বোধ হইলে এঁ রাজধানীর 
গীবর্পমেন্ট যেপর্য্যন্ত সেইরূপে নিযুক্ত না করেন সেইপর্্যন্ত অবশিষ্ট জজ ব1 জজ সাহে 
বের! অথবা মৌলবী প্ডিতইত্যাদি আদালত করিতে এব. মোকাদ্দম। কি মোকদ্দস] 
সকলের বিচার করিতে পারেন অথবা ঘদি কোন নৃতন ব্যক্তি নিযুক্ত নী হন্‌ তৰে 
শী এক বা ততোধিক জজ অথ্বা এক বা ততোধিক পণ্ডিত বা মৌলবীর মরুণ কি 
অনুপস্থিতহওয়াতে এ আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্ের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি। 


৫ ধারা । 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর কোক্নানি বাহাদুরের ফৌজ 
দারীবিষয়ক সর্দ্ীপেক্ষা উপরিষ্ক আদালত এই আইনক্রমে তাহারদিগকে অর্পিত 
কোন মোকদ্দমী প্রাপ্ত হইলে ভাহারদিগেরে অর্পিত অন্যং মোকদ্দমার বিষয়ে যে বিধি 
চলন আছে তদনুসারে কার্ধয করিবেন। কেবল এই বিশেষ হইবেক ষে প্রত্যেক গতিকে 
ভাহার। আপনারদের ফয়সলার তৎকালীন রাজধানীর রাজকার্ষ্য নির্াহক গবর্ণ 
মেণ্টের নিকটে রিপোর্ট করিবেন এব* তাহখর্দের ফয়সল! জারীকরণের পূর্বে তিল 
মাসপর্য্যস্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুমের অপেক্ষা করিবেন ইতি । 


৬ ধারা । 


রব, ইহাতে হুকুম হইল ষে এই আইনের লিখিত অপরাধের বিষয়ে কোন জিল! 
থা শহয়ে কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হইলে তাহার মাজিষ্ট্রেট সাহের 
এ জিলা বা শহার যে রাজধানীর আন্তঃপাতী তাহার শাবর্ণমেণ্টের নিকটে তৎজ্ণ] 


ইজরেজী ১৮৪১ সাল ৫ পঞ্চম আইন! ৩ 


সপ্ববাদ দিবেন এব, পৃর্ব্পো্ত আলামীরদিগকে ধরিবার নিমিত্ত অথবা তাহারদের 
বিষয়ে অনুসন্থানকরণের নিমিত্তে কি সাধারণ আদালতের কি এই আইনের নির্ঘীরিত 
বিশেষ আদালতের সমক্ষে বিচার্হওনার্থে সোপর্দ করণবিষয়ে কাহার স্বং গবর্ণ 
মেণ্টের স্থানে যে হুকুম প্রান্ত হন্‌ তাহাতে অগৌণে অতিসাবধানরূপে মনোযোগ করি 


বেন ইতি । 
৭ ধারা। 
আরে? ইহাতে হুকুম হইল ষেপ্রীত্রীমতী মহারাণীর কোন আদালতের এলাক। 
এই আইনের দ্বার! মতান্তর বাঁ ব্যাঘাত করা গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না! 
ইতি। 
সমাপ্তঃ| 


টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৬ ষ্ঠ আইন । 


ভারতবর্মের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হ্জুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
আইন ইঞ্জরেজী ১৮৪১ সালের ৯ জুন তারিখে জারী করিলেন এব তাহা। সর্ধ্থ 
সাধারণ লোককে জানাইবার্‌ নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গল। দেশের ফোর উলিয়মের রাজধানীর মধ্যে রুম ও রম শরাব আমদানী 
নিবারণকরূণের আইন | 


১» প্ারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ভিন্ন'ধিকার দেশের উৎপন্ন 
কোন রম বারম শরাবৰ অথবা ইঙ্গলগ্তয়েরদের অধিকারের যে স্থানে ভিন্বাবি 
কারের জাত চিনি কি রম আইন্মতে আমদানী হইতে পারে সেই স্থানের উত্পন্গ 
কোন রস বা রূস শর্ার যদি কেহ বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিগমের রালধানীরু 
গবর্ণমেণ্টের অধীন দেশের কোন্‌ ভাগে জলপথে আনে অথবা আনিতে উদ্যোগ কহে: 
অথবা স্থলপথে আমদানী করে তবে এ রম অথবা রম শরাব হাসিলের কালেকটর 
সাহেবের দ্বারা অথবা অন্য হে কোন কার্ষাকারক চোরা জিনিস আটক ও ক্রোক 
করিতে ক্ষম্ভাপন্ন আছেন ভাহার দ্বারা ক্রোক হইবেক এব এ প্রকার জিনিস 
জব্দ করণের যে আইন চলন আছে তদনুসারে তাহা জব্দ হইবেক! কিন্ত যে 
জিলার সধ্যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনর্ল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এ 
প্রকার রম অথ্বা রস শরাব আঁস্দানী করিতে অনুমতি দিয়াছেন য্দ্যপি এই মত 
জিলাতে এ রম অথ্হা রম শরাব আমদানী হয় অথবা তাহা আমদানীকরণের 
উদ্যোগ হয় তবে তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক নী? এব ভারতবর্ষের শ্রীযুত 
গবরূন্র্‌ জেনরল বাহাদ্বুর হুর কৌন্সেলে উক্ত রাজ্যের কোন জিলাতে সরকারী 
গেজেটে প্রকাশিত এক হুকুমের দ্বারা এ রম বা রম শরাৰ আমদানী করিতে অনুমতি 
দিতে পারেন্‌ ইতি। 


২ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল ফে উক্ত রাজ্যের উদ্পন্ধ রূম বা রম শরাবের মালিক 
অথবা! এ মালিকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন গোমাশ্ত এ রাজ্যের কোন জিলার ভূমির 
রাঁজস্বের অথবা হাসিলের কালেকুটর অথব1 আসিফ্টান্ট কালেকুটর সাহেবের স্বানে 
অঞ্চবা! সর্টিফ্িকট দেওনার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গহরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর 
কৌন্দেলে অন্য যে কোন কার্যযকারককে নিযুক্ত করেন্‌ তাহার স্থানে যদি এ রম 


ক 


খ্‌ ইন্গরেজী ১৮৪১ সাল ৬ ষ্ঠ আইন। 


শরাব কোথাকার উৎপন্ন এমত এক সার্টফিকট পাইতে চাহেন তবে এ মালিক 
অথবা গোমাশতা। হে কার্ধযকারকের স্থানে এ প্রকার সর্টিফিকট লইতে চাঁহেন্‌ 
্জাহার সমক্ষে এই আইনের শেষের লিখিত 4 চিহ্নিত তফলীলের শরওয়ামতে 
এক এজহার লিখিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ্থ করিবেন এব, এ রূম অথবা রুম শরাৰ 
যে ভাগীতে প্রস্তুত হইয়াছে কহা! যায় সেই ভাঁীতে সরকারের তরফে নিযুক্ত আমলা 
উক্ত 4১ চিছ্িত তফসীলের শরওয়ামতে এ এজহারের শেষে এইমত এক সর্টিফিকট 
লিখিবেন যে এ এজহার নিতান্ত সত্য ইতি। 


৩ ধারা) 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হঞ্জুর কৌন্সেলে এক হুকুমের দ্বার! যে জিলার মধ্যে ভিন্নাধিকার জাত চিনি অথবা 
রস কিছ! ইঙ্গলপ্তীয় অধিকারের যে স্থানে আইন মতে ভিনাধিকার জাত চিনি বা 
রম আসদানি হইতে পারে নেই স্থানের জাত চিনি অথবা রম আমদাঁশী করিতে 
হুকুম দিয়াছেন তাহা! যদি এইমত এক জিলা হয় তবে যে কার্ধযকারকের সমচ্ষে উক্ত 
এজহাঁর করণ যায় তিনি এজহারকারক ব্যক্তিকে এই আইনের শেষের লিখিত ]3 
চিহ্বিত তফসীলের শরওর়ামতে আপন দন্তথৎ্ষ ও মোহর করা এক সর্টিফিকট 
দিবেন ইতি । 


৪ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজ্যের কোন স্বানহইতে ফে কোন ব্যক্তি এ 
রম অথবা! রম শরাক ইঙ্গলও্ড দেশের কোন ভাগে জাহাজের দ্বারা পাঠাইতে কল্প 
করেন্‌ তিনি এ স্থানের হাসিলের কালক্টর সাহেবের নিকটে অথবা নাঁন। রাজ 
ধাঁনীর গবর্ণমেন্ট হাদিলের কালেক্টর সাহেবের এওজে সেই বিষয়ে কার্ধয করিতে 
অন্য যে কোন কার্ধ্যকারককে নিযুক্ত করেন্‌ তাহার নিকটে উপরের লিখিত মতে 
লর্টিফিকট দিতে পারেন এব হে কার্ধ্যকারকের নিকটে তিনি এ সর্টিকষিকট দাখিল 
করেন্‌ তাহার সম্মুখে এই আইনের শেষের লিখিত ৮ চিন্তিত তফশীলের শরওয়া 
মতে এক এজহার লিখিৰেন ও তাহাতে সহী করিবেন ইতি | 


৫ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ প্রকার সর্টিফিকট যে কার্য্যকারকের নিকটে 
দাখিল হয় এবণ শেষোক্ত শর্ওয়খমতে এজহার করা যায় ও তাহাতে দস্তখৎ্ হয় 
তিনি হদ্যপি এ এজহার প্রুবঞ্চক ও মিথ্যা জ্ঞান ন। করেন্‌ তবে যে ব্যক্তি এ শেষোক্ত 
এজহার করিয়াছেন তাহাকে এই আইনের শেষের লিখিত 1) চিন্তিত তফলীলের 
শরওয়ামতে এক সর্টিফিকট দিবেন ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৬ ষ্ঠ আইন । ৩ 


৬ ধারা । 
এব, ইহাতে হুকুম হইল যে যে রুম ও রূম শরাব এই' আইনানুসারে রঙ্তানী 
করণের কল্প আছে তাহা যদি বোর্ডের সাহেবেরদের অথবা আবকারীর উৎ্পন্বরাজস্বের 
কর্তৃত্বকারি অন্য কার্ষ্যকারকের পা! ক্রমে আইনমত বিলায়তি ডৌলের ভাঁটীরু 
উৎপন্ন রম শরাৰ না হয় তবে তাহার মালিক অথবা এ মালিকের উপযুক্ত ক্ষমতা 
প্রাপ্ত গোমাশ্তা। এই আইনের নির্দিষ্ট কোন লর্টিফিকট পাইতে পারিবেন না ইতি 1 


৭ ধারা। 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে অনুমতিহওয়! ভাঁটীতে ষে রম ও রূম শরাঁৰ এই 
আইনমতে ইঙ্গলও দেশে রফ্ুহওনের নিমিত্ত প্রন্তৃত হয় তাহা! নিভীজ প্রন্তত করিতে 
হইবেক এবণ, ইক্ষু অথবা খাজুরে গুড় ছাড়া তাহার মধ্যে চাউল কি শল্য কি অন্য 
কোন দ্ুুব্য বা দুব্য সনকলেতে জাত শরাবের সিশাল থাকিবেক না এব, যে স্থানে 
শরাব্‌ উৎপন্ন হায় তাহার 4 চিহ্বিত তফসীলের শরওয়ামতে সর্টিফিকটের দূর 
শান্ত করণসময়ে ইহা! সপ জ্ঞাপন ও প্রমাণ করিতে হইবেক ইতি! 


৮ ধারা।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে রুল্কানীহওনের নিমিত্ত যে কোন 
রম অথবা রূম শরাৰ কোন হাসিলের দস্তরে আনা যায় তাহা যদি উক্ত নিষেধের 
বিরুদ্ধে ভাজ ও মিশাল দেখা যায় তবে এ শরাব এব. তাহার পীপা। কিম্বা যে 
জিনিসে তাহা থাকে সেই সকল ক্রোক ও জব্দ হইবেক এব ফে ব্যক্তি বা ব্যক্তির 
দের এজহারক্রমে এ রম বা রম শরাব এই আইনানুলসারে রফ্রুহওনের অনুমতি 
পাইবৰার নিমিত্ত নিরীজ অথব। অসিশ্িতরূপে প্রুস্তত হওনের বিষয়ে সর্টিফিকট দেওয়] 
গিয়াছিল ভাহারদের প্রুতি এব* যে ব্যক্তি ৰা ব্যক্তিরা এ এজহার যে সত্য ইহা! 
জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহারদে্র প্রুতি পশ্চাৎ লিখিত মতে মিথ্যা ও প্রবর্ধক এজহার 
দেওনবিষয়েতে ব্যবহার হইবেক ইতি । 


৯ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের হুকুমানুলারে এজহার করণলসয়ে 
যে কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্দক কিছু মিথ্যা প্রুতিজ্ঞা করে তাহার মিখ্য। শপথের বিষয়ে 
যে আদালতে ৰিচার হইতে পারিত নেই আদালতে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে মে 
ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধির ন্যায় দণ্ডনীয় হইবেক| এব ষে ব্যক্তি অন্যকে 
এরূপ মিথ্যা গ্ুতিজ্ঞা করায় সে মিথা। সরকারী যে কোন কার্ধাকারক এ এজহার 
মিথ্যা জানিয়। তাহার সত্যতার বিষয়ে দস্তখৎ্ করেন্‌ তিনি মিথ্যা এজহারকারকের 
তুল্য দণ্ডনীয় হইবেন এক". তদতিরিক্ত সরকারী কম্মহিইতে তগীর হইবেন ইতি । 

টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারি। 


৪ ইক্গরেজী ৯৮৪১ সাল ৬ যন আইন। 
4 চিন্তিত তফলীল । 


আমি সমুক প্রতিজ্ঞা করিয়া এজহার করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত রম অথবা 
রুম ক্কারাব অমুক জিলার অমুক নামক অনুম্তিহ ওয়া! ভাটীতে প্রস্তুত হইয়াছিল এব" 
গরম অথবা রুম শরাব ইক্ষু বা খাজুরের গুড়ে গ্রস্ত হইয়াছে এব চাউল বা শস্য 
রা] অন্য কোন বন্ততে প্রস্তুত করা শরবাৰ তাহার মধ্যে কোন প্রকারে মিশাল নাহি। 


অমুকের দস্তথত। 
অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ । 


* আমি অমুক অমুক ভাটীতে সরকারের তরফে সরকারী কার্ধযকারক জ্ঞাত করি 


তেছি যে উক্ত এজহার সত্য ও বার্থ । 
অমুকের দস্তখত 


অমুক ভাীতে নিযুক্ত সরকারী আমলা 


উক্ত এজহারের সম্নর্ায় জিনিসের তালিক। 








সৈকসের হইদুমিটর অনু। পীপার নম্কুর। পীপার 


রাবের রকম সারে তাহার গড় তেজ | এব, নাম চিহ্ 


অমুকের দস্তখখত 
অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখ 
কালেকুটর লাহেবের নম্বর 
কালেকৃটর সাহেবের তারিখ লন সাম দিন । 
কালেক্টর সাহেবের দস্তখঘ 
কালেকুটর সাহেবের মোহর 


* সরকারের তরফের আমলা এ এজহারে সহী করেন এ নিমিত্ত রম শরাব ভাচী 
হইতে লুলিয়া আবিরার পুর্রেএ এজহার কছিতে হইবেক। 





ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সালঙ ষ্ঠ আইন । ৫ 


1 চিহ্কিত তফলীল। 

আমি অসুক জিলার ভূমির রীজগ্বের কালেকৃটর অব! হাসিলের কালেক্টর অব] 
এই বিষয়ে কার্য করিতে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর 
কৌন্মেলহইতে নিযুক্ত কার্ধ্যকারক অমুক আইনের বিধানানুসারে আপনার দস 
ও মোহর কর] এই সর্টিফিকট দিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত এজহারের নির্দিষ্ট যে 
শপথ্করাওণের অপরাধের তুল্য দণ্ড পাইবেক। এব রুম অথবা রস শরাৰ এই 
দফ্করের মোৌহরে মৌহর হইল এবৎ, অমুক সনের অমুক মাসের অমুক নম্বরে নম্র 
করা গেল এব” অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে তারিখ দেওয়া গেল এব 
অমুক নামক অনুমতি হওয়া ভ ভাটীর কর্তা অথবা সালিক অমুক ব্যক্তির দ্বার! দস্তখৎ 
হইল তাহা অমুক জিলার উৎপন্ন দুব্য এব কথিত হইয়াছে যে তাহাতে ইক্ষু অথবা 
খাহুরের গুড় বিনা আর কোন দৃব্যেতে প্রস্ততকরা! শরাঁব মিশাল নাহি এব উক্ত 
অসুক জিলাতে ভিন্নাখিকার জাত চিনি ও রম অথবা ইঙ্গলপ্তীয়েরদের অধিকারের 
যেস্থানে ভিন্নবাধিকার জাত চিনি ও রূম শরাব আইনমতে আমদানী হইতে পারে 
সেই স্ানের জাত চিনি ও রম শরীব আমদানী করা নিষেধ আছে। 

কালেক্টর লাহেবের দস্তখরৎ্থ | 
মোহরের স্থান 
অমুক সনের অমুক মাসের অসুক তারিখি। 


লি 


€ চিহ্থিত তফসীল 


আমি অসুক নীচের লিখিত রম ও রম শরাক্‌ জাহাজে রন্তানীকারী ষথাজ্ঞান ও 
যথা পুত্র প্লুতিজ্ঞা করিয়। কহিতেচ্ছি যে নিচে ষে সকল রম ও রম শরাব লেশখ্বা আ 
ছে তাহ এক্ষণে আমার ছারা দাশ্িল হওয়া সর্টফিকটে বে রুম ও বুম শরাৰ 
লেখ! আছে তাহী। 

অসুকের দস্তথৎ 
এই এজহার যে শরাবের সঙ্গে সয্র্ক রাখে তাহার তালিকা । 


যত গালন আ|শরাবের 


মরিয়া নার যাতে য় 
ছে তাহা রকম 


সারে তাহার গড় তেজ ্ 





পপ স৯ টিটি মা 


অমুক লনের অমুক মালের অমুক তারিখ । 
ণ 











রা 


পরার সস... 


অমুকের দন্তখছ্ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৬ ষ্ আইন । 


|) চিহ্িত তফদীল | 

আমি অমুক অমুক বন্দরের হাসিলের কালেক্টর অথ্বা এই বিষয়ে কার্ধয করিতে 
ভারতবর্ষের শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বার] নিযুক্ত কার্ধ্য 
কারক আপনার দস্তখৎ ও সোহরক্রমে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত রম 
অথবা রম শরাৰ জাহাজে রক্তানীকারী অমুক আমার নিকটে এক সর্টিকিকট দাখিল 
করিয়াছে এ সর্টিফিকটে ফোর্ট উলিয়েম অথবা আগরার রাজধানীর অন্তঃপাতি 
দেশের অসুক জিলার রাজস্বের কালেক্টর অথবা হাসিলের কালেক্টর অথবা এই 
বিষয়ে কর্ম করিতে ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের 
দ্বারা নিযুক্ত কার্ধ্যকারকের দস্ভখৎ ও মোহর আছে । এব০ উক্ত সর্টফিকটে এমত 
লেখা আছে যে উক্ত রম অথবা রুম শরাঁৰ উক্ত জিলাতে নিতান্ত উত্পন্ন হইয়াছিল 
এব ইচ্ষু বা খীজুরের গুড় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে পস্তেতকরা শরাৰ তাহাতে মিশাল 
নাহি এব” ভিন্লাধিকার জাত চিনি ও শরাক অথব।? ইঙ্গলভীয়েরদের অধিকারের হে 
স্থানে ভি্নীধিকার জাত চিনি ও শরাব আইনমতে আমদান্ম হইতে পারে দেই স্থান 

জাত চিনি ও শরু,ব আমদানী করিতে নিষেধ আছে। 
মোহরের হ্থান্‌ হাসিলের কালেক্টর সাহেবের দস্তখ্খ | 


অমুক দনের অমুক মাসের অমুক তারিখ । 


এই এজহাঁর যে শরাবের লঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার তালিক]। 


ও সানশিতপাীশীল 
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ইঙগরেঙী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হঙ্তুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৯১ 
সালের ১৪ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব. তাহা সব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে? 


অনুপস্থিত সাক্ছষিরদের জোবান্বন্দী লই'বার বিষিয়ে পূর্রীপেক্ষা একি প্রকার এব 
উত্তম রীতি স্থাপনের আইন। 


১» ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনব্ষয়ক কোন 
রাজধানীর সমস্ত আইন এব আইনের ভাগ ইহার দ্বারা রদ হইল ইতি। 


২ ধারা । 

এব, ইহাতে হুকুম হইল যে কোক্সীনি বাহীছুরের রাজ্যের অন্তঃপাতি দেশের 
কোন আদালত এব এ আদালতের প্রত্যেক জজ এ আদালতে উপস্থিত সকল 
দেওয়ানী কার্ষ্যে এ কার্্যসন্নর্কীয় কোন পক্ষের দরখাস্তক্রমে এ আদালতের কোন 
কার্ধ্যকারকের অথবা হুকুমে নির্দিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের লমক্গে এ 
কার্ধ্য যে আদালতে উপস্থিত থাকে দেই আদালতের এলাকার মধ্যে কোন সাক্ষি 
দিগের জোবানবন্দী লিশ্বিত জিজ্ঞাসার দ্বার! অথবা প্রকারান্তরে লইতে হুকুম দিতে 
পারেন্‌ অথ্ব। লিখিত জিজ্ঞালার দ্বার কিন্বা! প্ুকারান্তরে এ লাক্ষিদিগের জোবানবন্দী 
লইবার নিমিত্ত কোন অধীন আদালতের প্রতি কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন্‌ 
জআথ্‌্না আদালতের এলাকার বাহিরে কোন স্থানে বা স্থানসকলে লিখিত জিজ্ঞ।সার 
দ্বার কিন্বা প্রুকারন্তরে সাক্ষিরদের জোবানবন্দ্ী লইবায় নিমিত্ত অন্য কোৌম আদ! 
তে কমিস্যন পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন এব সেই হুকুম অথবা পশ্াাৎ দেওয়। 
কোন হুকুম বা হুকুমসকলের্‌ দ্বারা যে আদালতে এ বিষয় উপস্থিত থাকে তাহার 
এলাকার মধ্যে কিম্বা বাহিরে এ জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে ষে লকল নিয়ম 
উচিত ও যথার্থ বোধ হয় তাহী নির্দিষ্ট করিতে পারেন । এব” যে আদালতে 
এইরূপ কোন কৃমিস্যন প্রেরণ হয় সেই আদালত যে সকল গতিকে সাঞ্রিরা আদা 
লতে হাজির হইতে পারে এব নিতী্ত আইনের দ্বার! কিম্বা আদালতের বিৰে 
চনাক্রমে হাজির হইতে ক্ষমা পায় নাই সেই নকল গতিকে এ জোবানবন্দী 
খোলা কাছারীতে লইবেন । কিন্তু আদালতের এলাকার বাহিরে সাক্ছির জোবান 
বন্দীর বিষয়ে পুর্রেক্ত মতে হে কমিস্যন প্রেরণ হয় তাহা বিশেষ২ গতিকে কমি 
স্যনপ্রের্ক আশগগালতের উচিত বোধ হইলে কোন আদালতের নামে না হইয়! 


২. ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৭ সপ্তম আইন! 


অন্য কাহীরু নামে প্রেরণ হইতে পারে। কিন্ত কোক্সানি বাহাদুরের কোন আদালত 
যে কোন কমিস্যন পাঠান্‌ অথবা যে হুকুম দেন্‌ তাহা যদ্যপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর 
সুগ্িম কোর্টের এলাকার মধ্যে জারী করিতে হয় তবে তাহা পশ্চাৎৎ লিখিত মতে 
পাঠান যাইবেক ইতি | 


৩ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে আদালতে কার্ধা উপস্থিত থাকে তাহার এলাকার 
সধ্যে যখন এই আইনের হ্গমতাক্রমে সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ে কোন হুকুম 
দেওয়া যায় তখন এ আদালত অথবা তাহার কোন এক জন্‌ জজ সেই বিষয়ে প্রথম 
যেন্ৃকুম দেন তাহার ্ধারা অথবা পশ্চাৎ দেওয়া কোন হুকুমের দ্বারা এ হুকুমে 
নির্দিট কোন ব্যক্তিকে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারেন এব” এমত কোন ব্যক্তিকে 
আপনার নিজ বাস স্বা9নে অথবা] আবশ্যক বা ভদ্র হইলে অন্য কোন স্থানে হাজির 
হইতে এব ষে সকল দলীল ও কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় তাহ আনিতে হুকুম 
দিতে পারেন্‌। এব যদি কেহ এমত হুকুম জানিয়া শ্রনিয়া লষ্ুন করে তনে তাহ। আ। 
দালতের অবজ্ঞীর ন্যায় জ্ঞান হইবেক এব অন্য২ গতিকে সাক্গ্য দিতে অস্বীকার বা 
ক্রুটি করিলে যে দণ্ড নির্দি আছে তাহার সেই দও হইবেক। কিন্ত আদালতে হাজির 
হইলে খরচ ও স্ময় ক্ষতির বিষয়ে টাক দেওয়া এক্ষণে যেং গতিকে নির্দিষ্ট আছে 
এই আইনানুলারে যে সকল ব্যক্তির প্রুতি হাজির হইবার হুকুম হয় তাহারা সেই২ 
গতিকে খরচ ও সময় ক্ষতির টাকা পাইবার ফোগ্য হইবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে এই আইনানুসারে প্রেরণকরা কোন হুকুম অথবা 
কমিস্যনের দ্বারা যে প্লুত্যেক আদালত বা ব্যক্তিকে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে 
ক্ষমতা দেওয়। যায় উাহারা এ জোবানবন্দী শপথপুক্রক লইতে পারেন্‌ অথব] যে স্থলে 
মোকদাসার বিচারের লময়ে প্ুতিজ্ঞা লওয়া যাইতে পারে অথ্ৰ1! লইবার হুকুম আছে 
নেই স্থুলে প্রুতিজ্ঞাপুর্ধঘক নকল জোবানবন্দী লইতে পারেন্‌ এব সেইরূপে জোবান 
বন্দী লইতে ইহার দ্বারা তাহারদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম ছেওয়া গেল। এব*. যদি 
কোন ব্যক্তি সেইরূপ শপথ্‌ অথব প্রতিজ্ঞ! পূর্বক জানিয়] শুনিয়া এব দুঙ্টামী 
করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে এ অপরাধি ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষে দোষী জ্ঞান 
হইবেক এব” ফে কোন ব্যক্তি অন্যেরে এই আইনের নির্দিষ্ট মিথ্যা সাহু দিতে প্রবৃত্তি 
দেয় সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের প্রবৃত্তি দেওনের দোষে দোষী জ্ঞান হইবেক ইতি ! 


৫ ধারা। 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুলারে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী 
লওনের বিষষে কোন হুকুম অথবা কমিস্যন পাঠাইবার পুর্বে তাহা প্লেরণকারি 


ইজক্রজী ১৮৪১ সাস ৭ সপ্তম আইন | ৩ 


আদালত অথবী জজ মাহেবের ইহা নিশ্চয় করিয়। জানান উচিত যে এ এলাকার সধ্যে 
না থাকনপুযুক্ত কিম্বা পিড়া বা আন [সিদ্ধ অন্য কৌন কর্ণ প্রযুক্ত সাক্ষী জোৌবান্‌ 
বম্দী দিবার নিসিন্ত নিন্রপিত সময়ে হীজির হইতে পারিবেক না ইহ) বিশ্বাস্করণের 
উপযুক্ত কারণ আছে। এব একুশ কমিম্যন দেওনের পূর্বে কশিস্যনদেও 
নিয়! আদালত এ কমিজ্যনক্রমে যে সাক্ষির জোবানবন্দী "লইতে হয় তাহার 
এক্ষণকার বাস স্থানের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন এব কমিনস্যনদেও 
নিয় আদালভের তুল্য শ্রেণীর অথবা! অধঃস্থ শ্রেণীর কোনে আদালত সাকির 
নিবামের অতিনিকট এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন এব, তুল্য শ্রেণী অথবা! 
অধঃস্ শ্রেণীর ষে আদী'লতের দ্বারা আক্লেশে এ হুকুম জারী হইতে পারে এইমত 
আদালতের নামে লামান্যতং এ কষিস্যন দেওয়। যাইবেক। কিন্ত তুল্য শ্রেণীর 
অথবা অধহস্থ শ্রেণীর কোন্‌ আদালতের দ্বারা অক্রেশে কর্ম হইতে পারে এই বিষয়ে 
যদি কিছু সন্দেহ হয় তবে ফেজিলায় এ কমিস্যন জারী করিতে হয় তাহার মধ্যে 
যে জজ নাহেবের এলাকা থাকে তাহার নামে তাহা দেওয়া যাইবেক। এব এ 
জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে হয় নিজ আদালতে এ কমিস্যনের কার্ধা করিবেন 
অথবা ভাহাঁর দ্িলার মধ্যে কোন অধীন আদালতকে তাহা করিতে হুকুস দিতে 
পারেন তাহা হইলে এ কমিস্যন পুথ্থমত এ অধীন আদালতের নামে হইলে ষে 
রূপ এই আইনের কার্ধ্য সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক। এব যদ্যপি এইমত 
প্রমাণ না হয় ষে জোবানবন্দীদায়ক ব্যক্তি আদালতের এলাকার বাহিরে আছে 
অথবা মরিয়াছে অথকা রোৌগ কি দৌবল্যপ্রযুক্ত স্বয়ণ সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত হাজির 
হইতে পারে না অথবা কারলাজীবিনা আদালতের মোকামহইতে ৫০ ক্রোশের 
অধিক দূরে আছে অথবা নিতান্ত আইনের ছারা কিন্থা আদালতের বিবেচনা ক্রমে 
আদালতে স্বয়" হাজীর হইতে ক্ষমা পাইয়াছে অথ্বা য্যপি আদালত আপনার 
বিবেচনাক্রমে উক্ত সকল বিষয়ের প্রসাণ দেওয়া ক্ষমা না করেন্‌ অথবা সেইরূপ 
জোবানবন্দী লওনের কারণ জোবানবন্দী পাঠ করণের সময়ে নিরুত্ত হইয়াছে ইহার 
প্রমাণ হইলেও যদ্যপি আদালত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করিতে 
হুকুম না দেন্‌ তবে যে ব্যত্তির ৰিরুদ্ধে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহীর অনুমতি বিনা 
তাহ] সাক্ষম্বরূপ পাঠ কর] ষাইবেক না!। এব" লাক্ষিকে হীজির করা গেলে এব 
দে আপনার সাক্ষ্য দিলে আদালত আপনার বিবেচনাক্রমে তাহার জোবানবন্দী পাঠ 
করিতে.হুকুম দিতে পারেন্‌। এব” যে সকল জোবানবম্দী এই আইনক্রমে লওয়1 
যাঁয় তাহা। নিয়মিতমতে হী হইলে দন্তখ্বভের বিষয়ের প্রমাণ না লইয়াও তাহা! আ৷ 
দালতের বিব্চেনাক্রমে পাট কর। যাইতে পারে ইতি 


৬ ধারা ॥ 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীগ্রীমতী মহারাশীর আদালত ভিন্ন অন্য কোন 


6 ইকরেজী ১৮৪১ সাল ৭ সপ্তম আইন। 


আদালত অথবা তাহার কোল এক জন জজ এই আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার 
নির্দিষ্ট উক্ত প্রকার কমিস্যন অথবা হুকুম ভ্রীপ্রীমততী মহারাণীর আদালতের এল! 
কার সীমার মধ্যে জারী হওনার্থ দিতে পারেন্‌ এব” এ প্রকোর সকল কমিন্যন এব, 
হুকুম কোন আদালতভিম্ন অন্য কাহার নামে দিতে হইলে তাহা এ পীমার মধ্যে বা 
তাহার কোন ভাগে যে কোর্ট রিক্কেষ্টের এলাকা থাকে তাহীর নামে হইবেক ইতি 


৭ ধারা । 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোনক্সনানি বাহাদুরের লঙ্গে যেং রাজা ও অধি 
কারিরা মৈত্রভাবে আছেন তীাহারদের রাজ্যের মধ্যে জারীহওনার্থ উক্ত প্রকার 
কমিস্যন এব” হুকুম এই আইনক্রমে প্রেরণ হইতে পারে। এব শেষোক্ত রাজ্যের 
মধ্যে কোক্সানি বাহাদুরের কার্যে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন্‌ তীহারদিগের তাহ 
প্রতিপালন করিতে ইহার দ্বারা হুকুম হইল এব* যদ্যপি তাহারা এ আজ্ঞা লঙ্তুন 
করেন তনে যে আদালত অথবা জজের দ্বারা এ কমিস্যন অথবা হুকুম প্রন করা? 
গিয়া! থাকে তাহার এলাকার মধ্যে তাহারদিগকে পাওয়া গেলে এ এলাকার মধ্যে 
দেই অপরাধ করিলে যেরূপ দগুনীয় হইতেন দেইরূপ দওনীয় হইবেন । এব এ 
কমিস্যন অথবা আজ্ঞার লম্মর্কেষদি কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সে কোম্পানি বাহ 
দুরের রাজ্যের মধ্যে কোন আদালতে দণ্ডনীয় হইতে পারিবেক ইতি। 


৮ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যেযে আদালতে উপস্থিতহওয়] কার্যের নিমিত্ত সা 
ক্ষির আবশযক সেই আদালতের এলাকার বাহিরে অনুপস্থিত কোন সাক্ছির জোবান 
বন্দীর আবশযক হইলে এব এ কমিস্যন কোন আদালতের নামে দেওয়া গেলে এ 
আদালত পুর্রেস্তমত হুকুম আপনি ন1 দিলেও নেই হুকুমের শ্বীমথা না সাননের 
দোষ আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জান করিয়া! সাক্ষ্য দেওনের অস্বীকার ব| ক্রটির যে 
দওড নির্দিকউট আছে সেই দণ্ড করিতে পারেন্‌ ইতি 1 


সমাপ্তঃ। 


টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 1 
০ নাম 0, 115159711, 


41967170162 17075104975 


পবা পার্স 
08156 ৫77609060৪৮ 089 ঠ60দ) 81117817919 55১ ৮0০42. 2 অপার, 


ইঙ্জরেজী ১৮৪১ সাল ৯ নবম আইন। 


ভারতবের শ্রীযুতত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হন্দুর কৌল্েলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ 
লালের ২৮ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সব্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত গুকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিরম রাজপ্লানীর মপ্যে আবকারীর উৎ্পন্গ রায় পূর্র্া 
পেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষাকরণের নিমিত্ত ১৮৪০" সালের ২৫ আইনের নির্দিষ্ট কোনহ 
জরীসান: নির্য়করণ বিষয়ের আইন | 


১» ধারা! 

১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ১৪ ধারা সতীন্বর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল মে 
উক্ত আইনের উক্ত ধারাক্রমে মেং অপরাধী দগুনীর ভাহারা। দু শত টাকার তান 
ধিক জরীমীন। অথবা তিন মানের অঙধিক সিয়াদে কতেদের মোগ্য হইবেক এবছ, 
জরীমানার টাকা 1 দিলে উক্ত সিরাদের অনধিক কাঁল কয়েদের যোগ্য হইবেক। 
এব০, উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দিষ্ট আন্কারীর রাজস্বের সুপরি্টেণ্ডে্ট প্রত্যেক 
গটিকে এ দণ্ডের হুকুম দিবেন ইতি] 


সমান্তিঃ | 
টি এচ মডক | 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


701] তে ৮1১1১১17115 4৭, 
43689001864 707514497 
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ই্গরেজী ১৮৪১ সাল ৯ নবম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল' বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ 
সালের ২৮ জুন তারিখে বীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব্‌" তাহা সব্গ 
সাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে | 


বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিরস রাধানীর সধ্যে আবকার্ীর উতৎ্পন্ন রাজস্ব পুর্ব 
পোেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষাকরণের নিমিন্ত ১৮৪০, লালের ২৫ আইনের নির্দিষ্ট কোনহ 
জরীসান] নিণয়কর্ণ বিষয়ের আইন। 


১» ধারা। 


১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ১৪ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে 
উক্ত আইনের উক্ত ধারীক্রমে ঘেং অপরাধী দণ্ডুনীর তাহারা দু শত টাকার অন 
ধিক জরীমান। অথবা তিন মানের অমধিক মিয়াদে কলেদের নোগ্য হইবেক এন০, 
জরীগানার টাকা ন। দিলে উক্ত মিয়াদের অনধিক কাল করেদের যোগ্য হইবেক। 
এবস উক্ত আইনের ২ পারার নিদ্িষি আবকারীর রাজস্বের দুপরিপ্টেণ্ে্ট প্রত্যেক 
গঠিকে এ দণ্ডের হুকুম দিবেন ইতি। 


সমান্তিঃ। 
টি এচ"মাডক । 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী! 


ঘট 0 1511১115158 


13078/4166 47218514697 





শি এপ শাপাশাপাপাশিশী শি পপি শা তি পপি পাশা 
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ইকর়েজী ১৮৪১ সাল ১১ একাদশ আইন । 


ভারতবষের ভ্রীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞ্জুর কৌল্মেলে ইরেজী ১৮৪১ 
সালের ৫ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব* তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে! 


ইফ ইগডিয়া কোম়্ানির অধীন এদেশীয় সেনাপতি ও মেনারদের নিমিত্ত সৈন্য 
সম্নীয় কোর্ট রিকে্টের বিষয়ি আইন শ্রধরণপূর্ধক এক আইনে সপ্গ্রহকরণের 
নিমিত্ত আইন! 


১ ধারা? 


ইহাতে হুকুম হইল ষে সৈন্যসম্নর্কীয় কোর্ট রিক্লেষটের বিষয়ি সমস্ত আইন ও আই 
নের ভাগ রদ হইল। কিন্তু মান্্রা্গ ও বোস্থাইর রাজধানীর সৈন্যের! যে ছাউনি 
এব” থানাতে থাকে তাহার সৈন্যসম্পর্ধীয় বাজারে ক্ষুদ্ব মোকদ্দমার বিচারকরণের্‌ 
নিমিত্ত এ রাজধানীর চলিত বিধানীনুসারে উপযুক্তমত ক্ষমতা! প্রান্ত ও নিযুক্তহওয়া 
এক জন লেনাপতি সাহেবের যেক্ষমতা আছে তাহা অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীর 
অধীন দেশের চলিত বিধানানুলারে সৈন্যসন্নকীয় ব্যক্তিরদের নামে নালিশ পঞ্চাই 
তের দ্বারা বিচার্করণে হে রীতি আছে তাহা এই আইনের কোন কথার হ্বারা মতা 
স্তর অথবা অন্যথা হইবেক না ইতি! 


২ ধারা। 


এ” ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত বিধিতে দৃঙ্চি রাখিয়া ইট ইণ্ডিয়! কোক্সা 
নির রাজ্যের মধ্যে ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্নানির সৈন্যের কার্ধে নিযুক্ত এদেশীয় সৈন্যের 
দের নিমিত্ত যুদ্ধের যে আইন আছে তাহার অধীন এদেশীয় মেনাপতিরদের এব, 
সেনারছের এবং অন্যং ব্যক্তিরদের অথ্বা সৈন্যের কোন খানায় কিস্বা ছাউনিতে 
বাসকারির এই” সৈন্যসম্নর্ধীয় বাজারে কোন বাণিজ্য ব। ব্যৰসায়কারির নামে কজের 
কি বন্তরবিষয়ে যে নীলিশ হয় ষদ্যপি তাহার সুল্য ২০০ টাকার অধিক না হয় এব 
এ মোকন্দমার হেতু হওনকালে এব” মে।কদ্দমা উপস্থিত হগনলময়ে যদি আলামী 
উপরের লিখিতসত ব্যক্কি ছ্ছিল তবে এ নালিশ সৈন্যসম্মকীয় আদালতে বিচার্ধ্য হই 
বেক এব অন্যত্র বিচার্ঘয হইবেক না| কিন্তু জাতিব্ষয়ক অথবা স্থাবর বন্তর স্ব 
বিষয়ক বিবাদ ভঞ্নার্থ কোন মোকদদম1 এই আইনক্রমে সৈন্যলম্নর্কার কোন আদা 


লতে উপস্থিত কর যাইবেক না! ইতি | 
ক 


২ ইন্গরেজী ৯৮২ নাল ১২ একাদশ আইন ॥ 


৩ ধারা। 

আরো ইহাতে ভ্বকুম হইল মে সৈন্যের কোন থানার কিস্বা। ছাউনির সৈন্যাধ্যক্ষ 
সাছেব অথবা রূণভূমিতে উপস্থিত সৈন্যের কোন অণ্খশের সৈন্যাধ্যক্ষ সেইরূপ সৈন্য 
সম্পর্কীয় আদালত নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ এব”. ষে রাজধানীর অধীন দেশে এ সৈন্যের 
গান ব। ছাউনি খাকে তাহার তৎ্নময়ে যে বাক্তি পুধীন সেনাপতি হন্‌ তাহার হুকু 
মানুলারে অথবা যদ্যপি সেইরূপ হুকুম না হয় তবে এ আদালত নিষুক্তকারি সেন! 
পতি সাহেবের বিবেচনাক্রমে এ আদালতের বিচারকের] নিযুক্ত হইবেক। এ আদ! 
লতে হয় অন্যন তিন জন ইউরোপাঁয় লনদী সেনাপতি কিনব! এদেশীয় অন্যুন তিন জন 
সনদী সেনাপতি থাকিবেন এব দেশীয় সেনাপতি নিযুক্ত হইলে এ আদালতের সমস্ত 
বিষয়ের কর্তৃত্ব করণের এব তাহা লিখ্বিয়! রাখনের নিমিত্ত ৫ হ্সরের কম লয় 
যিনি সৈন্যের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন এমত এক জন ইউরোপীয় সেনাপতি থাকিবেন । 
কিন্ত যে সৈন্যের গানা ৰা ছাউনিতে কোন মোকদ্দমার হেতু জন্মে অথবা আলামী 
বাল করে তাহাতে যদি আদালতকরণের তুল্য স"খ্যক সেনাপতি না থাকেন তবে 
তাহার অতিনিকট যে থানা বা ছাউনিতে পূক্বোক্তমতে সৈন্যসম্নর্ধীয় আদালত হইতে 
পারে সেই স্থানে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এব*ং ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্ুকার সৈন্যসন্নর্কীয় আদালত মাসেহ নিযুক্ত 
হইবেক এব”, প্রুতিমাসের মাহিয়ান।! বাহিরহওনের পূর্বে কোন সুবিধামত দিনে 
বৈঠক করিবেন ইতি | 


৫ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোক্সানি বাহাদুরের এতদদেশীয় সৈন্যেরদের বিষয়ে 
কোর্ট মার্সটলে উপস্থিত মোকদ্দমায় হেং ব্যবহার চলিত আছে সাধ্যপর্যযন্ত সেইং 
ব্যবহারানুলারে উক্ত আদালতের কার্ষেের রীতি হইবেক। এবছ সাক্ছি তলবের 
বিষয়ে কোর্ট মার্সলের বে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা এই আদালতের থাকিবেক ? 
কিন্ত এই আদালত কোন মোকদ্দমাসম্নর্কীর ব্যক্তিরদের জোবানবন্দী লইতে এব, 
আপনার বিবেচনামতে তাহারদের হাজির করাইতে বা] না করাইতে সর্দ্দা ক্ষমত] 
রাখিবেন এব গরহাজির ব্যক্তি ও সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে ১৮৪৯ 
লালের ৭ আইনের বিধানানুলারে কোম্নানি বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতের যে 
ক্ষমতা আছে নেই ক্ষমত। এইরপ প্রত্যেক আদালতেরো থাকিবেক কিন্ত সৈন্যসম্সকীয় 
কোন কোর্ট রিক্বে্টের হুকুমকরা কোন কমিন্যনক্রমে ফে জোবানবন্দী লওয়া যায় 
তাহা ত্পরে নিযুক্ত সেইরূপ আদালতে লাক্ষস্থরপ গ্রা্থ হইতে পারে | এব এ 
কমিল্যন যে আদালতের নামে হয় তাহা যদি এ সৈন্যয়ন্র্লীর় আদালতের এলাকার 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১১ একাদশ আইন । ৩ 


বাহিনে ল। থাকে তথাপি ১৮৪১ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে এই আইনক্রমে 
যুদ্ধসম্নর্ধীয় কোর্ট রিক্বর্ড সেইরূপ কমিস্যন পাঠাইতে পারেন ইতি । 


৬ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে সাক্ষির! হাজির হইতে ক্রটি করিলে অস্থব সাক্ষ্য 
দিতে অর্থীকার করিলে কিছ! মিথ্য। শপথ করিলে তাহারা এব যে ব্যক্তিরা সাঙ্ছির 
দিগকে মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দেয় তাহার! ফ্দ্যপি যুদ্ধের আইনের অধীন থাকে 
তবে কোর্ট মার্সালের দ্বারা বিচারিত ও দণ্ডিত হইবেক এব” সৈন্যসম্নক্ধীয় অপরাধের 
বিচার হইলে এ অপরাধির দণ্ডের নিমিত্ত যুদ্ধের আইনে যেং বিধি আছে তাহা 
খাটিবেক | কিন্তু যদি তাহার] যুদ্ধের আইনের অধীন না থাকে তবে কোক্সানি বাহা 
দুরের যে ফৌজদারী আদালত লর্র্াপেক্ষা নিকটে থাকে সেই আদীলতের লামান্যতঃ 
ফৌজদারী বিষয়ে অপরাধির উপর এলাকা থাকুক বা না থাকুক এ নিকটস্থ আদালতে 
উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সেইবপ অপরাধ হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে এ অপ 
রাধির বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি। 


ণধারা। 


এব. ইহাতে হাকুম হইল যে স্দ্যপি যুদ্ধলগ্নর্ীয় বা অসম্পর্কীয় এতদ্দেশ্ীয় বা 
ইউরোপীয় কোঁন ব্যক্তি কথা বা চিহ্ন কি অঙ্গভর্গীর দ্বারা! ভয় দেখায় অখবা স্বর 
বর্তমান খাকিয়$ ব। ন। গাকিয়া। অন্য কোন প্লুকারে যুদ্ধলক্সর্কীয় কোন কোর্ট রিকেফের 
কার্যের ব্যাঘাত জশ্বীয় তবে পেই ব্যক্তি যদি যুদ্ধের আইনের আধীন থাকে তৰে 
কোর্ট মার্সালের দ্বারা ছগুনীয় হইবেক এব হদি সৈন্যের আইনের অধীন না খাকে 
তবে কোম্পানি বাহাদুরের যে ফৌজদারী আদালত সর্াপেক্ষা নিকর্ট থাকে দেই 
আদালতের লামান্যতঃ ফৌজদারী বিষয়ে অপরাধির উপর এলাকা থাকুক বানা 
থাকুক এ নিকটস্ক আদালতে উপস্থিত কোন সোকদ্দমীয় সেইরূপ অপরাধ হইলে 
যেরূপ হইত সেইরপে এ অপরাধির বিচার ও ও হইতে পারে ইতি। 


৮ ধারা । 


এব”, ইহীতে হুকুম হইল ষে সৈন্যলল্নর্বীয় কোর্ট রিক্কের্টের বিচারহওয়া প্রুত্যেক 
মেণকজামার কারের এক রোয়দাদ রাখী হাইবেক। এবস হে সাক্ষ্য লওয়। গিয়া 
ছিল তাহার স্টুল ভাগ এব”, হে সাক্ষ্য আইনমতে অগ্রাহ বা অসম্নর্কীর বিয়া বা 
অন্য কোন হেতুতে হেয় হইয়াছিল সেই সাক্ষ্যের ভাব এ রোয়দাদে লেখ! ধাকিবেক 
এব” এ আদালতের বিচারকেরা তাহাতে সহী করিবেন। এব*৬ কার্ধ্যসকল সমাপ্ত 
হইলে পর হত শু হইতে পারে তত শাহ্‌ এ ঠোয়দাদ অঙবা তাহার এক নকল 
এ গ্লিত্যেক আগর্ণলতের ইউরোপীয় লভাপতি অথব! কর্তৃত্বকারি কার্ধ্যকারকের দ্বারা 


৪ ইজয়েজী ১৮৪১ লাল 55 একাদশ আইন | 


এ লৈন্যের থালার বা ছাউনির সৈন্যাধ্যঙক্ষ লাহোবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি । 


৯ ধারা ! 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যদি দাওয়া] ২০০/ টাকার অধিক হয় অথবা! স্বতন্ত 
নান) দাওয়া তাহার আধিক হয় তবে একি ফরিয়াদী বা ফরিয়ার্দীলকল একি জন আ। 
সামীর স্থানে ২০০) টশকার অধিক আদার করিতে পারিবেক না। এব যুদ্ধসম্লহীর 
আদালতে মোকদ্দম1 উপস্থিতকরণের পূর্বে বদি দেনা হইয়া থকে তবে তাহার 
দাওয়ার বিষয়ে কোর্ট রিক্কষ্টের ফয়সল হইলে সেই দাওয়ার টাক! পাইবার 
নিমিত্ত অথবা! নেই হেকুর নিমিত্ত অন্য কোন দাঁওয়) ব| পুনর্ধওয়া কোন আদালতে 
গ্রাহ হইতে পারিবেক না। এব" আসামী কোন বিপরীত দাওয়া করিলে" প্রুকার 
সৈন্যসম্নর্কীা় আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারেন্‌। এব উভয় বিবাদির মধ্যে 
টাকার সুদের বিষয়ে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা যদি সামান্য টাকার কারবারে 
দেশের ব্যবহারাপেক্ষ! অধিক না হয় তবে এ সৈন্যসম্নক্কীয আদালত নেই সুদ দিবার 
হুকুম করিতে পারেন্‌। এবএ ক্রয়করা! ও দেওয়! জিনিসের বিষয়ে টাকা পাওন 
বিনা ২০ টাকা রক্উর্ঘ কর্জের দাওয়' এই আইন জারীহওনের পর ষে ক্রারক্রমে 
হয় তাহার বিষয়ে এই আবশ্যক হইবেক যে তাঁহী লিখিত হইতবক এব”. আসামীর 
ভাষায় লেশখ্া হইবেক এব তাহাতে আমামীর অথবা তাহার পঙ্ছে ফরিয়াদীভিন্ন 
অন্য কোন ব্যক্তির সহা থাকিবেক 1 কিন্ত যে কর্জ ৬ বৎসরের অধিক হইয়া) থাকে 
তাহীর বিষয়ি মোৌকদ্দমা উপন্থিতকরণের পূর্বে যদি ৬ বৎসরের মধ্যে তাহা! পরি 
শোধকরণের স্পষ্ট অঙ্গীকারের প্রমাণ না দেওয়া! যায় তকে তাহার বিষয়ে কোন 
মোকদ্দনা কোন কোর্ট রিকেছে গ্রাহথ হইতে পারে না ইতি। 


১০ ধারা? 


আরে) ইহাতে হাক্তু্গ হইল যে মোকদ্দমার উভয় পক্ষের কোন এক জন সৈন্য 
সম্সক্কীাধ কোন কোর্ট রিকেঞ্টের হরুম পাইয়া বদি স্থয়” অথবা প্ুতিনিধির দ্বার হা 
জির নাহয় অথবা তাপনাঁর লাক্ষি না আনায় এ আদালতের ষদি এইমত হৃদ্বোধ 
হয় যে এ ব্ক্তির যাহা কর্তশ্ব তাহার স্বাদ তাহাকে রীতিমত দেওয়। গিয়াছিল 
তবে নে ব্যক্তি হাজির না হইলেও আদালত মোকদ্দমার শেষ করিতে পারেন্‌। 
এব যদ্যপি এইমত গতিকে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ডিআী হয় তবে সেই মোকন্দমার 
হেতুর নিমিত্ত এ ব্যক্তি নুতন মোকদ্দম আর্ভ্ত করিতে প.রিবেক না ইতি । 


১৯ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে সেনাপতি সাহেবের নিকটে পুর্কেক্তমতে রো 
দাদ প্রেরধ করা যায় তিনি তাহা পুনবিচারের নিমিত্তে নেই শৈন্যসগ্নর্ধীয়: কোর্ট 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১১ খকাদশ আইন! ৫ 


রিকের্ষে অথবা! অন্য কোন সেইরূপ আদালতে পাঠাইতে পারেন। এব এইরূপ 
হইলে যদি আইনঘটিত কোন দোষ ন। থাকে তবে দ্বিতীয় ডিভ্রম চূড়ান্ত হইবেক। 
আইনঘটিত দেশষ থাকিলে সেই বিষয় দেশের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করা 
ফাইবেক এব তিনি মস্ত কার্ধয রদ করিতে পারেন এব তাহাতে পুনব্কার মোক 
্দমাকরণের কোন ব্যাঘাত হইবেক না| কিন্ত নৃতন মোকন্দরম। হইলে যে লাক্ষ্য 
। প্ুথম মোকদ্ছমাতে ন। দেওয়া গিয়া থাকে সেই সাক্ষ্য আদালত গ্রাহ্থ করিতে পারেন্‌ 
ইতিঙ 


১২ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক হরিয়াদী আপনার দাওয়া লিখনের দ্বার! 
প্রস্তাব করিবেক এব ছাউনির ফীফ আফিসরলামক কার্যযকারকের নিকটে দাখিল 
করিবেক 1 এ দাওয়া] সেই ছাউনির টাফ আফিপর এক তফসীলে লিখিবেন এব", 
এ তফলীল আদালতের বৈঠকের অন্যন দুই দিবস পূর্বে পল্টনের আজিটান্ট লাহে: 
বের অথবা] নানা সিরিশ্তার প্রুধান কার্যযকারকেরদের নিকটে পাঠান যাইবেক ॥ 
এব”. এ পল্টনের অথবা সিরিশ্তার লম্পক্কীয় আলামীরদিগকে উপযুক্তমতে- তলৰ 
করণের বিষয়ে এ আজিটাণ্ট অথবা সিরিশ্তার পুধান কার্যযক'রকের! দায়ী হইবেন 
ইতি। 


৯৩ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্/সম্নর্ধীয় কোর্ট রিক্ের্টের প্রত্যেক ভিক্ী জারী 
হওনের পূর্বে ছাউনির হুকুমের ব্হীতে তাহা! প্রকাশ করা যাইবেক ইতি । 


১৪ ধারা? 


আরে) ইহাতে হুকুম হইল যে সৈন্যসম্নক্বীর কেট রিকেফটের ডিত্রদ এ আদালতের 
হুকুমমতে সাঁধারণরূপে অথবা! ৰিশেষরূপে জারী হইতে পারে। কিন্ত সৈন্যাধ্যক্ষ 
সাহেব আদালতের হুকুম হইলেও আপনার বিবেচনামতে এ ভিজ্মী দাধার্ণরূপে 
অথব] বিশেষরূপে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ ইতি। 


১৫ ধার!। 


এব* ইহাতে হাকুম হইল যে সাধার্ণরূপে ডিত্র জারীকরণের হুকুম হইলে হদি 

এ ক্র্জের টাকা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ না! কর যায় তবে আলামীর যে জিনিস নৈন্োর 

থান] বা ছাউনির লীমার মধ্যে অথবা অন্যত্র পাওয়া ফায় তাহা সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের 

দস্তখততকর! হুকুমের ক্ষমতানুলারে ক্রোক ও বিক্রয় হইয়া টাকা! আদায় হইবেক এব 

আসসৌর, জিলিলের মধ্যে পৈন্যের থান] ব। ছাউনির অআন্তরপাতি তাহার বাচী ক 
খ 


৬ ইঙগরেজী ১৮৪১ লাল ১১ একাদশ আইন । 


অন্য কোন প্রকার ঘর গণ্য হইবেক 1 এব বদি প্ুডুরসতে জিনিস না! পাওয়া যায় 
এবণং যদি আলামী সেন না হয় তে নেই ব্যক্তি গ্রেক্তার হইয়া সৈন্যের খানার কি 
ছাউনির নিকটস্থ কোন দেওয়ানী জেলখানায় (এব সেই নিমিত্ত ১৮৪০ সালের ২ 
গআইনের বিধি অশিবেক) অথবা। সৈন্যের থানার কি ছাউনির মীমার মধ্যস্থিত অন্য 
কোন উপযুক্ত কয়েদী স্থানে কর্জের টাকা ২ মাসের মধ্যে পরিশোধ না হইলে ২ 
সালপর্ষ্যন্ত কয়েদ হইবেক এব” যদ্যপি তাহার পর কোন সমষে তাহার কোন 
জিনিস এ সৈন্যের থানার কিহ্বা ছাউনির পীমার মধ্যে বা অন্যত্র পাওয়া যায় তবে ল্তাহ! 
ক্রোক হইয়া কর্জ পরিশোধের নিমিত্ত বিক্রয় হইবেক। এব যদি আলামী লেন হয় 
এব, তাহার যুদ্ধলরঞ্জাম ও আবশ্যক দুব্যব্যতিরিক্ত যদি অন্য সঙ্সত্তি বিক্রয় করিলে 
কর্জ পরিশোধ নী! হয় তবে নীচের লিখিত বিধানানুসারে আসামীর সাহিয়ানাহইতে 
মাসেং কিছু বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা পরিশোধকরণের নিমিত্তে হুকুম হইতে পারে ইতি। 


৯৬ ধারা! 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে যখন বিশেষরূপে ডিজ্রী জারী হয় তখন এ কর্জী 
টাকা আলামীর মীহিয়ান1 ও উপরি গ্রাপ্তিহইতে দেওয়া যাইবেক এবৎং অন্য প্রকারে 
দেওয়া যাইবেক ল। এব এ ডিক্রীর এক সর্টিফিকট এব” তাহার উপর এ হুকুম 
অথবা! বিধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা লিশ্িত এব দন্তখৎ্। হইলে তাহাতে মাসং 
এ টাকা! কাটিয়া লওনের প্রচুর ক্ষমতা হইবেক। কিন্ত কোন এক মাসে কোন 
সনদী সেনাপতির বেতন ও উপরি প্রাপ্তির অর্ষেকের অধিক কিন্া কোন বেসনদী 
সেনাপতির বা সেনার বেতন ও উপরি প্রাপ্তির চারি অশের এক.অণশের অধিক 
বইতে হইবেক না ইতি । 


১৭ ধারা 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে ইস্ট ইয়া কোক্লানির রাজোর শীমার বাহিরের 
কোন স্থানে কর্জের বা কোন জিনিসের মোকদ্দমা যে কোন মূল্যের হউক এরূপ সৈন্য 
সম্নর্ধীয় আদালতের সম্মুখে পুর্থোক্তমতে যুদ্ধের আইনের অধীন ব্যক্তিরদের বিপ 
রীতে হইতে পারে। কিন্ত এ সীমার বহির্ভূত এইরূপ সৈন্য সম্নীয় আদালতে কেবল 
ইউরোপীয় মেনাপতি সাহেবেরা বিচার করিবেন। এব যদি দাওয়া ২০০ টাকার 
অধিক হয় তবে নিকটস্থ রাজধানীর সদর আদালতে তাহার আপাঁল হইতে পারে 
এব” এ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন আদালতে আপাঁলের বিষয়ে যে হুকুম 
চলন আছে তদ্নুলারে আপাল হইবেক ইতি। 


১৮ ধারা) 
এব. ইহাতে হুকুম হইল ষে ইহার পূর্বে উপস্থিতহওয়া কোন মোকন্দম 


ইঙ্গয়েজী ১৮৪১ সাল ১৯ একাদশ আইন। ৭ 


অথবা আগামি ১০ আগষ্ট তারিখের পুর্বে যে মোকম্দম। উপস্থিত হয় তাহার 
কার্যের বিষয়ে এ আইন খ্রাটবেক না ইতি। 


সমান্তঃ | 


টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাদশ আইন] 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুত্র হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ 
সালের ১৯ জুলাঈ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব্* তাহা সর্র্ক 
সাধারণ লৌককে জানাইবার নিমিত্ত গুকাশ হইতেছে। 


সালপগ্তঙ্জারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভন নীলাসের বিষয়ি বাঙ্গল] দেশের চলিত 
আইন শ্রধরিবার আইন । 


[হেতবাদ।] 
১ ধারা । 


যেহেতুক ভূমিসম্নক্কায় ব্যক্তিরদিগের উপকারের নিমিন্ত মালপ্তজারীর বাকী আদা 
য়ের কারণ জমীদারীর সাসয়িক নীলাদের সখ্য নিরূপণ করিতে এব”, এ বাকীর 
উপর সুদ ও জরীমান1 লওয়া রহিত করিতে এব, ফে মহালের সমুদন্ত ভূমির মাল 
গুজারী নিয়মিত দিবসে হা নিয়মিত দিবসের পূর্বে না দেওয়া যায় সেই মহাঁল নিশ্চিত 
এব” গ্রুকাশিত সময়ে নীলাম করশের হুকুম করিতে এব অন্যৎ প্লুকারে ভূমির মাল 
গ্রজারী আদায়করণার্থ আইন শুধরিতে উচিত বোপ হইল । 


[রদহওয়া আইন |] 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৯৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারা ও ১৭৯৪ 
সালের ৩ আইনের হ ধারী এব ৩৬ ও ৩৮ ধারাব্যতিরিক্ত ১৮২২ মালের ১১ আ। 
ইন এব ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল উক্ত আইনের যে বিধির দ্বারা 
অন্য আইন বা! আইনের কোন ভাগ রূদ হইয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক। 


[সুদ ও জরীম্ণান। রহিত 1] 
২ ধার! 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে এ আইনের ৩৫ ধারার নিরপিত তারিখের পর যে 
ৰ 


২. ইজ্রেজী ৯৮৩১ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভূমির সালগ্ুজারী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু সুদ বা! জরীমানার দাওয়া! হইবেক 
নী ইতি। 


[নীলামের নিরূপিত দিবস 1] 


৩ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এঈ আইন জারীহওনের পর কলিকাঁতার সদর 
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবের তাহারদের অধীন ইস্তসরারী জমা ধার্যাহওয়] প্রত্যেক 
জিল! বা প্রদেশের বিষয়ে প্ুতিব্সরে, যে নিশ্চিত তারিখে সহাল বিক্রয়ের দ্বার 
তাহার ভূমির মালগ্তজারীর বাকী আদীয়করণের কার্ধ্য আর্ত হইবেক তাহা নিরূ 
পণ করিবেন ! এবং বোর্ডের সাহেবের এ নিকপণকরা তারিখের সমাচার কলিকাতা 
গেজেটে প্রকাশ করিবেন । আরে! প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এই 
আইনক্রমে নীলামক্রণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্যযকারকের কাছারীতে এবছ 
জজ ও সাজিষ্রেট সাহেব এব, প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও সদর সুনসে 
ফের কাছারীতে এ সমাচার প্রত্যেক জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম 
দিবেন] এব যেং তারিখ এসত নিরূপণ হইবেক সেইং তারিখ এ বোর্ডের লাহে 
বের] পৃর্োক্তগতে ইশতিহার ও এত্েলাদেওনের দ্বারা পরিবর্ত না করিলে পরিবত্ত 
হইবেক না। এব এঁ ইশতিহার ও এত্বেলা উক্তসতে পুথমবার প্ুকাশ হওনের 
পর যে বদ্সরে নূতন তারিখ বা তারিখ নকল আমলে আসিবেক তাহার পূর্বের 
মালপ্তজারীসম্র্কীয় বৎসর সমান্ত না হওনের অন্যন তিন মাস পূর্র্বে মত ইশ্তিহার 
ও এত্তেলা দিতে হইবেক1 এব নালামের নিমিত্ত যে প্রত্যেক দিবস নিরূপিত হয় 
তাহার অন্যন পুব্রে লম্পু৭ ১৫ দিবসপর্ধ্যন্ত পুর্বোক্ত প্রুত্যেক কাছারী ও আদ! 
লতে ইশ্তিহার লটকাওনের দ্বার! নিয়ত অন্য এক এন্েল। দিতে হইব্েক । এব এ 
মিয়াদের মধ্যে কালেক্টর সাহেব ফেং মহালে বাকী পড়িয়াছে এব প্রতেঃকের 
উপর যত টাকা বাকী আছে তাহার সগ্পুর্ণ বেওরা যত ব্যক্তি জানিতে চাহে তাহার 
দিগকে নিতান্ত দিবেন ইতি! 


[জম] ধার্ধ্য না হওয়া দেশে ও বারাণনে বর্জিত কথা ।] 


৪ ধারা । 


আরে ইহাতে হুকুম হইল ষে হন্তম্রারী জম) যেং জিলাতে ধার্ধয হয় নাহি 
সেইং জিলায় এব" লুৰে বারাণসে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য 
দাওয়ার নিমিত্ত নীলাম করিতে হইলে প্রুহ্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বো রেবিনিউর 
বিশেষ অনুমতি পূর্বে প্রান্ত অ। হওষা! গেলে কোন নীলাম হইবেক ন। ইতি | 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । এ 


[বাঁকী এই কথার অর্থ।] 
৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে বেপ্রুকার সন ধরিয়া কোন মালের বন্দোবস্ত ও 
কিন্ঠীবন্দী হইয়াছিল দেই সনের কোন মাসের অমুদয় কিস্তী অথ্ব। কিন্তীর কতক 
অৎশ সেই ব্সতত্রর তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া যায় তবে এনা 
দেওয়া টাক] রাকম্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি। 


[বাকীপড়া নকল জমীদাঁরী নীলাম হইবেক 1] 
৬ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ্থ লিখিত বর্জিত বিষয়ব্যতিরেকে নীলামের 
নিরূপিত দিবসের পূর্ব দিবস সূষ্যাস্ত নময়ে ঘে সকল ভূমির মালপ্তজারী বাকী খাকে 
তাহ? এ নিরূপিত দিবসে অথবা পশ্চাৎ লিখিতসত্ে ভাহার পর দিবস বা দিবসসকলে 
কালেক্টর সাহেবের অথ্বা নীলাঁসের বিষয়ে কালেক্টর লাহেনের মে ক্ষমতা আছে 
সরকারহইতে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাধ্যকারকের সাক্ষাৎ নীলামে ধর) যাউবেক 
এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাউবেকই | এব*. শীলামের নিক 
পিত দিবমের পূর্র্ম দিবস শৃর্শযাস্ত সময়ের পর খ্বাজানার টাকা দেওয়া! গেলে অথবা! 
দিবার পুস্তাৰ হইলে তাহাতে এ নীলামের সসয়ে অথবা তাহার পরে মীলামের 
নিবারণ অথবা! প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি | 


[কমীকরণ এব জমাশ্বরচে ভূক্তিয়া লওনের দাওয়া।] 


৭ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হঈল যে মাঁলপ্তঙ্গারীর কমী বা মাফহওনের ব্ষিয়ে যে কোন 
দাওয়া থাকে তাহা বদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়1 থাকে তবে এ দাও 
যাঁর দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন দাওয়ার দ্বারা কিন্থা সরবারের 
সহিত সোকদসাকরণের কোন কারণ বা অন্বমানহওমা কে।ন কারণের দ্বারা এ 
নীলাম নিবারণ হঈতে পাতিবেক না এব তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নালাস 
অসিদ্ধ হইতে পা্বেক না কিস্থা অসিন্ধ হইবার যোগ্য হইবেক ন11 এব যাহাতে 
বাকীপড়া টাকা অথবা তাহার কেন ভাগ পুচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে এমত 
বাকীদারের টাকা কালেকটর লাহেবের হাতে আছে এই ওক্তরে নীলাম নিবারণ 
হতে পারিবেক ন! কিম্বা এই আইনানুমারে হওয়। নীলাম আলিছ্ধ বা] অসিদ্ধ হইবার 
যোগ্য হইতে পারিবেক না| কিন্ত ষদি এ টাকা নিন? বিরোধে কেবল হাকীদারের 


৪ ইন্গরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাদশ আইন | 


নামে লেখ থাকে এদ০্ যদি বাকীদার উপযুক্ত সমযের মধ্যে দরশীষ্ত করিলে পর 
কালেক্টর সাহেব এ টাকা এ মহালের নানে জমা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন মথব! 
অপ্রচুর কাঁরণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে দীলাম নিবারণ হইতে 
পারে এব”. এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রূদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে 
পারে ইতি। 

[বর্জিত বিষয় |] 


৮ ধারা । 


কিন্ত ইহাতে হুকুম হইল যে এক এত্তেলানামাতে বাকী টাকার অথ্বা দীওয়ার 
প্রকার ও লম্খ্যা বিশেষরূপে জিলার চলিত ভাষায় লেখাইয়া শীলামের তারিখ 
অপেক্ষা লম্গুর্ণ পোনের দিনের কম না হয় এত পূর্র্েএ এত্তেলানামা কালেক্টর 
সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে কোন কার্ধ্যকারকের দারা শীলাম হইবেক 
তাহার কাছারীতে এব ইশতিহার হওয়া ভূমি ঘে জজ সাহেবের এলাকাষ থাকে 
সেই সাহেবের কাছারীতে ও জিলার সমস্ত প্রধান সদর আমীন এব” সদর আমীন্‌ 
ও সনসেফদিগের কাছায়ীতে এব, এন্ডেলানাসাসম্পক্কীয় জমীদারী বা! জমীদারীর অণশ 
যে পোলীমের এলাকায় থাকে সেই এলাকার পোলীসের থানায় এব জমীদারীর 
সাজের কাছারীতে কিছ্ঈমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকাইয়। 
ন) দেওয়া গেলে ীচের লিখিত পুকার বাকী বা দাওয়া আদাষফকরণের কারণ কোন 
জরীদারী নীলাম হইবেক না? উক্ত বেং কার্য্যকারকের কাছারীতে এ এস্তেলানামা 
ঘোষণ1 হয় তীহারা একং রশীদ দিয়া এ ঘোষণীহওয়া জ্ঞাত করিবেন এব” জমী 
দাঁরীতে পুকাশহওনের প্রমাণ এ কর্মে নিযুক্ত পেয়াদা বা অন্য ব্যক্তি দিবেক | এব 
এ এন্ভেলাতে ইহা জ্ঞাত করা যাইবেক যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব দিন 
ূর্য্যাস্তের পর বাকী কা দাওয়ার টাকা দেওয়া গেলে ব। দিবার পুস্তাব হইলে তাহাতে 
নীলামের সময়ে বা! তাহার পরে নীলামের নিবারণ কা ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না 
ইতি । 

বিশেষতঃ প্রুথম | ইন্তমব্রারী জমা ধার্ধ্য না হওয়া জমীদারীর বাকী অথবা সেই 
রূপ জমীদারী নীলামের দ্বার! যে বাকী আদায় করিতে হয় তাহা । 

দ্বিতীয় । হালের অথবা তাহার পুর্ব বঘসরের ছাড়া বাকী । 

তৃতীয়। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহীছাড়া অন্য জমীদারীর বাঁকী। 

চতুর্ঘ। আদালতের কার্ধকারকেরদের হুকুমক্রমে যে মহাঁল ক্রোক হইয়াছে 
তাহার বাকী! 

পঞ্চম | তাগাবী বা পুলবশ্দীর বিষয়ে পাওন বাকী টাকা অঞ্থবা অন্য যে কোন 
দাওয়া ভূমির রাজস্থের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাঁজস্থের বারী আদায়কর্ণের নিয়মানু 
সারে আদায় হইতে পারে তাহা | 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । € 


[মালিকভিব্ন অন্য ব্যক্তির টাক দেওন |] 


»৯ধারা। 


এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব দিবস সর্ধযাস্তের 
পৃর্র্বেকোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে 
এ জগ্মীদারীর বিময়ে পাওনা! মালগ্তজারীর বাকী টাকা কালেকটর সাহেব আঁমাঁনৎ 
স্বরূপ লঈতে পারেন এব" যি সর্প্যান্তের পুর্বে এ জমীদারীর মালিক এ বাকী টাক! 
পরিশোধ ন1! করিস্না থাকে তবে এ আমানতী টাক সূর্ধ্যান্ত সময়ে এ জমীদারীর 
হিনাবে জম! করিবেন । এব যে ব্যক্তির এ আমানৎ্করা। টাকা পুর্বেজ্তমতে ভমী 
দারীর হিসাবে জম করা যায সেই ব্যক্তি যদি এ জমীদারী কি তাহার কোন অদ্শের 
দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতধাকা কোন মোকদ্দমায় ফরি 
যাদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে এ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট 
ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া এ জমীদারী কিছু 
কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে দখল দ্বেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন 1 এব যে 
ব্যক্তির এ আমানৎকর। টাকা পূর্ৰোক্তমতে জমা কর। গিয়া থাকে সে ব্যক্তি ষদ্যপি 
কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রুম'ণ দিতে পারে যে এ জর্মীদারীত্তে 
আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিদ্বু বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহ 
বজায় রাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা! আমান করিয়াছি তবে সে এ আমানতী টাকা 
সুদসমেত এ জমীদারীর মালিকের স্থানে আদায় করিতে পারিবেক ইতি। 


[ওয়ার্ডসের এব নাবালকের জমীদারী | রাজস্বের কার্ধ্যকারকের দ্বারা ক্রোক 
হওয়া জমীদারী | আদালতের দ্বারা ক্রোকহওয়া জমীদারী |] 


১০ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্সের লাহেবদিগের তাবে জমীদারী 
কন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত এ জমীদারী নীলামের 
যোগ্য হইবেক না| এব ষে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালকমাত্রেরি সম্নত্বি 
হয় এব. উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বৰ! তাহারদেরি অর্শিয়াছে এব” তাহার 
বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডমের বিজ্ঞাপনের ছিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা! গিয়া 
ছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের মাহেবের। তাহার তত্বাৰ 
ধারণের ভার লন নাহি এ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধি 
হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ব এ এক কি 
ততোধিক নাবালক কি ভাহারদের কোন এক জন সম্পুর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ধ না হওয়া। 
পর্য্যন্ত বিক্রয় হ্ইবেক না1 এব” রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুমব্যতিরেকে 


ঙ ইজরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্াদশ আইন । 


অন্য কোন প্ুকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন তাহা ক্রোক খাকন সময়ে 
বাকীপড়া মালগুজারীর নিমিত্তে শীলামের যোগ্য হইবেকে না| এব. ষে জমীদারী 
আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্ধকারকের দ্বার! ক্রোক হইয়া খাকে তাহাতে 
ক্রোক থাকন লময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত যে বঘলরে 
এ বাকী পড়িল সেই বৎ্লরের শেষ লা হইলে এ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি | 


| নীলাম ক্ষমা । বিশেষ নিয়ম 1] 


১১ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জমীদারীর নীলাম আরস্তভ হওনের পূর্বে কোন 
সময়ে কালেকটর সাহেব এ জমীদারীর নীলা ক্ষমা করিতে পারেন এব সেই 
প্রকারে জমীদারীর নীলাম আর্স্ত হওনের পূর্বে কোন সময়ে রীজস্বের কমিস্যনর 
সাহেব কালেকৃটর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া এ জমীদারীর 
নীলাম গ্রসা করিতে পারেন! এবং কোন দ্ধমীদারীর বিষয়ে হ্ুসার হুকুম প্রীপ্তহও 
নের পরু সেই জগমীদারী নীলাম হইলে তাহা! সিদ্ধ হইবেক না । কিন্তু এই ধারাক্রমে 
হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেকটর নাহেৰ অথবা কমিস্যনর 
সাহেৰ রীতিসত এক ক্লুৰকীরীতে লিখিবেন। কিন্তু যদ্যপি শীলাম ক্ষমাকরণের এ 
হুকুম কীলেকুটর সাহেবের নিকটে পঁইছনের পুর্র্বে নীলাম হইয়া গিয়া থাকে ভবে 
কমিস্যনর সাহেব নীলাম ক্ষমার যে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন তাহার দ্বারা এ লীলান 
অসিদ্ধ হইবেক না ইতি । 


১২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেবের অথবা সরকারহইতে নীলাম 
করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের দারা জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের 
কাছারীতে মীলাম সামান্যতঃ হইবেক কিন্তু যখন ভূমিসম্নক্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপক। 
রক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা এ কাছারীভিঙ্গ অন্য কোন স্থানে 
নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি । 


1শীলাম বিলম্বকরণ।] 


১৩ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুস হইল যে পূর্র্বোস্তমতে নীলামের নিরপিত দিন উপস্থিত 
হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্কারক পীড়া কি 
পর্ব অথবা অন্য কোন কারণপুযুক্ত শীলাম আরম্ত করিতে না পারেন কিবা আর্ত 


ইক্গরেজী ১৮৪১ মাল ১২ দ্বাদশ আইন | ৭ 


করিয়া! ষদ্যপি কোন কার্ণপ্রযুক্ত তাহা! শেষ করিতে না পারেন তবে তাহার পর 
দিবস রবিবার না হইলে অথব। অন্য কোন পর্্নিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর 
দিনপর্যযন্ত এ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন্‌। এব এরূপ বিলম্ব করণের কারণ 
ক্লুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর লাহেবের সমীপে পাঠাইবেন 
ও এ বিলম্ব করণের সমাচার ইশতিহার্নাসাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লটক। 
ইয়া! সকলকে জাঁনাইবেন। এব এইকূপে যেপর্ষযন্ত এ নীলাম আরম্তঘ করিতে অথ! 
ভাহা শেষ, করিতে না পারেন্‌ সেইপর্য্যস্ত দিনঞ্জিন এপ্রুকার কর্ম করিবেন কিন্তু যদি 
এরূপে নীলাম বিলম্ব না! হয় ও তাহা কুৰ্কারীতে না লেখা ফায় এব তাহার স্বাদ 
না দেওয়1 যায় তবে নীলামের উক্তমত নিক্পিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম নিয়ত 
হইবেক ইতি | , 
[নীলামের ক্রম 1] 


১৪ ধারা। 


এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিরূপিত দিনে 
নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎৎ নীলাম করিতে নিশ্চযুহওয়া ফে জমীদারী এ 
জিলার তৌজীতে অহা কালেকৃটর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষটরের শেষ 
নম্বরে থাকে তাহা নীলামে পুথধম ধরা যাইবেক এব এমতে একাদিক্রমে মীলাম 
হইবেক। এব এ নম্বর অর্থাৎ সার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী 
নীলামে ধরিয়া! দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ম কোন কার্য 
কারুকের ক্ষমতা নাহি ইতি। 

[খরীদের বায়নার টাক1।] 


১৫ ধারা । 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্রোক্তিমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি 
এব জমীদারীর খর্রীদার নির্ধারিত হয় দেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা নীলাম শেষহাওনের 
পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘু আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাহার মধ্যে আপন 
ভাকের সম্খ্যার চতুর্থাশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথ্হা এ ব্যাঙ্কের 
পোষ্ট বিল কিন্ত! দাড়ামত দপ্তখৎ্করা কোম্সনানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ দিবেক 
এব এ বায়নার টাকা না দিলে এ জমীদারী তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরা গিয়। বিক্রয় 
হইবেক ইতি । 

[খরীদের অবশিষ্ট টাকা1] 


১৬ ধারা। 
এবং ইহাতে হকুম হইল যে ক্রেতা যে দিবলে জর্মীদারী খরীদ করে সেই দিবসের 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪১ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


পর ত্রি"্পশত্তম দিন সূর্যাস্তের পূর্বে তাহার সূল্যের লসুদয় টাক এ খরীদারের দিতে 
হইবেক। এব বে দিবনে লীলাম হইয়া থাকে তাহ এ ত্রি"শত্তম দিনের এক দিন 
গণ্য হইবেক | যদি এ ত্রি"শত্তম দিবস রবিবার বা! অন্য কোন পর্ধনিমিত্বক বন্দের্‌ 
দিন হয় তবে ত্রি"্পত্তম দিবসের পর বে পথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হায় সেই 
দিবলে সমুদয় টাক দিতে হইবেক । এব যদি পৃর্রবোক্তমতে নিরূপিত দিবসে টাক? 
দিতে ক্রুটি করে তবে সেই সময়ে এব” তৎ্পরে ষ্তবার্‌ ভ্রটি হয় ততবার বায়নার 
টাকা সবুকারে দণ্ডস্বক্ষপ লওয়ণ যাইভ্লুটক এব” এ জমীদারী পুনব্বার নীলাম হইবেক 
এব ভ্রুটিকারি ক্রেতার এ জগীদারীর উপর অথবা! পশ্চাৎ্থ তাহা হত টাকায় বিক্রয় 
হয় তাহার কোন অ্শের উপর কোন দাওয়া থাকিবেক না| এব বে নীলাম 
শেষে দিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পৃক্োক্ত ক্রটিকারি ডাকনিয়! যে মূল্যে ডাকিয়াছিল 
তাহাহইতে কম মুল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী মালগুজারী আদায়ের 
নিমিত্ত যেং হুকুম নির্দিষ্ট আছে তীহার কোন এক হুকুমসতে তাহার স্থানে আদায় 
হইবেক এব. এ টাকা মেইরূপে আদায় হইয়। বিক্রয়হওয়া জমীদ্শরীর বাকীদার 
মালিকের নামে জমা হইবেক এব, যদি একবারের অধিক খরীদের টাক দেওনে 
ক্রটি হয় তবে ক্রটিকারি ভাকনিয়ার। প্রত্যেক জন যত ভাকিয়াছিল তাহার সন্খ্যা 
পর্ধযন্ত এ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা লাধারণে এব. একেহ দশয়ী হইবেক কিন্তু 
এইরূপ ষতবার পুনর্নালাম হয় তাহা এই আইনের ৮ ধারার নির্ধারিত এস্েল। ও 
নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি। 


[নীলামের এত্েলার পর রাইয়তের খাজান। দেওয়] স্গিতকরণ।] 


৯৭ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে পৃর্দোস্তমতে কোন জমীদারী বিক্রয় হইলে কালে 
কট সাহেৰ অথবা উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন রার্য্যকারক আপন কাছারীতে এব 
তৎ্পরে য় শীঘু হইতে পারে যে মুনসেফ ও পোলীনসের দারোগার এলাকা ৰা 
এলাকাসকলের মধ্যে এ জর্গীদারীর কোন অণ্*শ থাকে ভাহারদের কাছারীতে এবছ 
এ জমীদারীর মালগ্তজারের কাছারীতে অথবা এ জর্মীদারীর মধ্যে সকল লোকের 
দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনাম! লট্ক। 
ইয়া দেওয়ইবেন । এ ইশ্তিহারনামাতে এ জমীদারীর রাইয়ত ও পাউ্রাদার গ্রুজা 
দিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক ষে ইশতিহারের লিখিত তারিখ অবধি এই আইনের 
পশ্চাৎ লিখিত ২১ ধারার নিন্রপিত ইশ্তিহারের তারিখপর্য্যন্ত যে শ্বাজানা দেন! 
হয় তাহশার। তাহ। না দেয় এব” এ দুই তারিখের মধ্যে তাহারা যত খাজান]। দেয় 
তাহ] জর্মীদারীর ক্রেতার হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি । 


ইজরেজী ১৮৪১ সাল ১২ হবাদশ আইন । ৯ 


[আপীল ।] 
১৮ ধারা । 


এবস্ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন লীলাম হয় তাহা 
উপর আপাল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিলাৰ 
করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা! তাহার পূর্বে করা যায় অথ! 
যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহঞ্রনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর 
দশম দিবসে বা তাহার পূর্বে কালেকুটর সাহেবের নিকটে করা ফায় তবে রাজস্থের 
কমিস্যনর সাহেব এ আপাল লইতে পারেন নতুবা লইতে পারেন না| এবণ, এই 
পে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বৌধ করেন্‌ যে এই আইনানুলারে হওয়া 
কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিখিমতে নির্্াহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম 
রদ করিতে পারেন্‌ এব". হি ভূম্যধিকারির ভ্ুটিপ্রযুকত নীলাম হইয় থাকে তবে 
খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিস্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হকু 
দিবেন! এ ক্ষতিপূরণের টীকা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে যে আমানতী 
টাক! কিস্থা শ্বরীদের অবশিষ্ট টাকা যত কাল গচ্ছিত ছিল তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের 
ছলিত প্রোমিসরি নোটের সুদঅপেক্ষা অধিক হইবেক না। এব” এই মত গতিকে 
কমিস্যনর সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি । 


[গবর্ণমে্ট জমীদারী ফিরিয়] দিতে পারেন্‌।] 


১৯ ধার! । 


এব্* ইহাতে হুকুম হইল ষে রাজস্বের কমিস্যনর লাহে যদ্যপি এইমত বোধ 
করেন্‌ ষেনীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে আপীলের 
চুড়ান্ত হুকুম দেওয়1 স্থগিত রাখিতে পারেন্‌ এব”. সেই বিষর সদর বোর্ড রেৰিনিউর 
সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন এব তাহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার 
গবর্ণমে্টকে নীলা অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্‌ এব” তথাকার গৰর্ণমেপ্ট 
এমত গতিকে এ নীলাস রহিত করিতে এব ষে নিয়ম ভাহার যথার্থ ও উচিত বোখ 
হয় লেই নিয়মে এ জমিদারী মালিককে ফিরিয়া! দেওয়াইতে পারেন ইতি। 


[নীলাম যে সময়ে চূড়ান্ত হইবেক তাহা |] 


২০ ধারা? 


আরে" ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ১৬ 
ধারার নিরূপিতঙতে ছেওয়। গিয়াছে এব” তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাৰ 
গ 
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হয় নাই মেই সকল নীলা জীলামের দিবসের পর ত্রি"শত্তম দিবস দুই প্রহরের 
সময়ে চূড়ান্ত ও দিদ্ধ হইবেক। এ নীলামের দিবস ত্রি*শত্তম দিবসের প্রথম দিবস 
গণ্য হইবেক 1 এব. যে নীলামের উপর আপাল হইয়াছে এব এ আপীল কমি 
স্যনর সাহেবের দ্বার! ভিসমিস হইয়াছে ষদি মীলামের দিবসের পর অ্ত্িশ দিবসের 
অখিক হইলে তাহ] ভিমমিস হয় তবে এ ডিসমিমের তারিখঅবধি তাহা চূড়ান্ত ও 
সিদ্ধ হইবেক এব যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্রোক্তমতে ত্রিশতম 
দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত) ও সিদ্ধ হইবেক ইতি । 


[অধিকারের নিদর্শন 1] 
২১ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এব সিদ্ধ হইবাসাত্র কালেকটর 


সীছেব অথবা কালেকৃটর সাহেবের ক্ষমতাপন্থ অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত 
পাঠানুসারে ক্রেতাকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন। 


আমি অসুক জ্ঞাপন করি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনক্রমে আমুক 
মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এব তাহীর খরীদ অসুক মালের অসুক তারিখঅবধি 
অর্থাৎ নীলামের দিবস এব” তাহার পরঅবধি আসলে আসিবেক। 

অমুক কালেক্টর । 

এবৎ এ নির্দিষ্ট তারিখঅবধি নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি ৰা ব্যক্তিরদের বিক্রয় 
হওয়া] জমীদারীতে অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ নকল আদালতে উক্ত 
নিদর্শনপত্র জ্ঞান হইবেক। এব* কালেকৃটর সাহেব এ জমীদারী শ্বারিজ দাখিল 
হওনের কার্ধ্য এক লিখিত ইশ্‌্তিহারের দ্বারা আপনার কাছারীতে এবণ যে মুনসেফ 
ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদাঁরীর কোন ভাগ থাকে ভাহারদের 
কাছারীতে এবৎ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা! জমীদারীতে সকল 
লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকৌশ করিবেন। এব মীলামের দিবসে যে সকল 
টশক্ষা। বাকী হিল তাহা খরীদের টাক1 লইয়া! পরিশোধ করিবেন অথবা যদি পুনর্লী 
লামের দ্বারা এ লীলাম শেষে সম্প্গ হয় তবে প্রথম লীলামের দিবলে যে টাকা বাকী 
ছিল তাহা পরিশোধ করিবেন । দ্বিতীয়তঃ এ জিলার সরকারী হিসাবে এ মহালের 
নামে যে সকল পাওনা লেখা খাকে তাহা! পরিশোধ করিবেন । যদি কিছু টাক! 
অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিত্ত জমীদারীর রেজিষউরীহওয়া সাবেক মালিকের কি 
মালিকেরদের নামে আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়। করিলে তাহারদের 
রর্মীদদৃক্টে নীচের লিখিতমতে এ টাক দিহেন অর্থাৎ হদ্যপ্সি বিব্রত জমীদারীর 
আউশ ভিম্ং লেম্া গিয়া] ধাকে তবে এ লিখিত অমতে তাহারদিগকে টাকা 
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দিবেন কিন্ত যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অণ্ঞ্শ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া! থাকে তবে তাহা 
দের নকলের দস্তখৎ্করা একি রূপীদদৃষ্টে সোট টাকা। সমস্ত ভূস্যধিকারিকে দিবেন । 
কিন্ত সরকারের সমস্ত বাকী এব পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের 
টাকার অবশিষ্ট যাহা। থাকে তাহা বিক্রয়হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার 
প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্বে মহীজনেরা অথবা কোন এক মহাজন এ মালিকের স্কানে 
আপনার পাগুন। আছে বলিয়! তাহীর দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের 
হুকুমভিন্ন এব” এ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন এ অবশিষ্ট টাক! 
এ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক ন1 এব ক্রোককরণপূর্্বক তাঁহা এ ভূম্যধিকারিকে 
দিতে আটক হইবেক নাঁ। এব যদ্যপি এ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে 
আদালতের আজ্ঞাক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দ্রেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়! 
থাকে এব". যদি তাহার পর এ মীলাস অন্যথাঁকরণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া 
টাকা ভূম্যধিকারী ফেপর্য্যস্থ সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় সেইপর্য্যস্ত মে আপনার এ 
ভূমির দখল পাইবেক না ইতি । 


[বিনারী খরীদ |] 


২২ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্রোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত শরীদারকে বেদখল 
করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে এ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদার 
ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জরীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা এ নর্টি 
ফিকটগ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে দেওয়া গিয়াছিল তবে খরচাসমেত নালিশ ডিসমিস হই 
বেক ইতি। 


[নীলাম অন্যতথাহওনের এত্তেলা 1] 


২৩ ধারা । 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি শীলাম অসিদ্ধ করেন তবে 
এই আইনের ২১ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চুড়ান্তহওনের স্বাদ দিতে হুকুম 
আছে সেইরূপ কালেকুটর সাহেব কি উপরের উক্তমত ক্ষমতাপন্গ অন্য কার্যযকারক 
অসিদ্ধ হওনের্‌ স্বাদ সব্ধত্র দিবেন। এৰঞ খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল 
করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাক দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরি 
য়া দেওয় যাইবেক এব এ টাকা দাখিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়। দেওনের 
তারিখপর্ষ্যন্ত গৰর্ণমেন্টের চলিত প্রোমিমরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদ্বে হারান 
নারে তাহাকে সুদ দেওয়। যাইবেক ইতি। 


১২ ইজরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাদশ আউন। 


[খরীদার ওয়ালীলাতের দায়ী।] 


২৪ ধারা) 


এব ইহাতে হ্কুম হইল যে সালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাসহওয়া 
জসীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকের সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি নীল। 
মের দিনের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিন্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হই 
বেক কিম্বা যদ্যপি পুনন্নলাম হয় তবে প্রথম নীলামের দিবসের পরঅবধি মালপ্তজ। 
রীর যত কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী খরীদার হইবেক ইতি | 


[দেওয়ানী আদালতে যে হেতুতে.ও যে নিয়মে নীলাম অন্যথা হইতে পারে 
তাহা। বিশেষ নিয়ম 1] 


২৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালপ্তজারীর বাকীর 
নিমিত্ব অথবা অন্য যে কোন দাওয়1 তাহার ন্যায় আদীয় হইতে পারে তাহার নি 
মিত্ত যে নীলীম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন আদালতে অন্যথা হইতে পারে 
যে এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ শীলাম হইয়াছিল এব যদি এ বিরুদ্ধ কর্ম এই আ 
ইনের ১৮ ধারাক্রমে কমিস্যনর লাছেব্রে নিকটে কর] আপাীলেতে বিশেষরূপে লেখ। 
ও নিদিফি না! হইয়াছিল এব” এই আইনের ২০ ধারার নির্দিষ্ট প্রুকারে যদি নীলাম 
চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের তারিথঅবন্ধি এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দসা দেওয়ানী আদা 
লতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন, 
না। এবং কোন ব্যক্তি খ্রীদের টাকাহইতে কিছু টাকা গুহণ করিলে পর নীলাম 
বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এব" আরে! এই ধারা। 
ক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে 
এই আইনক্রমে হওয়া মীলাস ঘটিত কোন কার্ধে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি 
আপনাকে অন্যায়গরস্ত বৌধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্ধ্েতে অথবা! ক্রুটিতে আপনাকে 
ক্ষত্ণুন্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা 
প্রুতিকারের চেষ্টা করিতে নিষেধ হইল ইতি | 


[ নীলাম অনিদ্ধ হইলে টাকা ফিরিয়া দেওন |] 
২৬ ধারা] 


এরস ইহাতে হুকুম হইল.যে কোন নীলাম আদালতের চূড়ান্ত ডিত্রীক্রমে অসিদ্ধ 
হইলে খরীদের টাকা এব গবর্ধমে্টেক্র চলিত প্োমিসরি নোটের লকলহূইতে উচ্চ 
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সুদের হারানুনারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া ষাইৰেক 
ইতি। 


[বাঙ্গলাপ্রভূতি দেশে খীজানী বুদ্ধিকরণ |] 
২৭ ধারা। 


এব*, ইহাতে হুকুম হইল যেবাক্গাল! ও বেহার ও উড়িষ্যার এব” বারাণসের: 
ইস্তমরাঁরী জমা ধার্হওর] জিলার কোন জমীদারীতে মালগুজারী বাকী পড়িলে 
এ বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইনক্রমে বিক্রয়হওয়া খ জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ 
করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর এ জমীদারীতে যে সকল দায় "যোগ কনা 
গিয়া! থাকে সে সকল রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক এব ১৮৯১২ সালের ৫ আই 
নের ১০ ধারার নির্দিষ্ট এত্েলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জিত 
বিষয়ব্যতিরেকে এ জমীদারীর সমস্ত পাউীদার গ্রঙ্গারদিগের খীজান। বৃদ্ধি করিতে 
পারে এব সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এব চলিত আইনের সধ্যে ইহার 
বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না। 

প্রথম! ইন্তমরারী বন্দোবপ্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পৃর্র্ে যে ভূমি ইস্ত্ 
বারী কি সোকরূরী পাউীক্রমে নির্ধারিত খীজানাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহা। 

দ্বিতীয়! দশনসনী বন্দোবস্তের সময়ের বর্তমান যে পাউার বিষয়ে এমত প্রমাণ 
দেওয়1 যায় নাহি অথব] দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ 
আইনের ৫১ ধারার লিখিত হোেতৃপ্রযুক্ত বেশশ খাজানার যোগ্য সে পাউীা। 

ততীয়। ফেং খোদকন্তা অথবা! কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা 
চলিত আইনের নিশ্চিত বিধানানুসারে ফে খ্বাজানা নিরূপণ হইতে পারে এইমত 
খাঁজানায় ভোগদখলকরণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি! 

চতুর্থ । যে ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়ল। 
প্রভৃতির আকরের নিমিত্ত কিন্থা বাগান কি পুস্করিশী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের 
আরাধনার স্বীন কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কা্টিবার নিমিত্ব হা অন্য২ সেই 
রূপ উপকারক কার্য্ের নিমিত্ত প্রুকৃতার্থে মিয়াদদী বা চিরকালের পাক্ীক্রমে উপযুক্ত 
খাজানায় দেওয়া! গিয়া! পাউীর নির্দিষ্ট কার্ষ্য এইপর্য্যন্ত আসিতেছে লেই২ ভূমি। 

পঞ্চম। ভূমির সাবেক মালিক নির্দিষ্ট ভূমির হে হীজার! প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী 
খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাউাক্রমে দিয়াছিলেন এব*্* তাহার 
তারিখের পর এক মালের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই ইজারা কিন্তু 
সেই সময় প্রত্যেক গতিকে ইজারদারের1 কালেক্টর সাহেবকে এক লিশ্বিত এত্তেল! 
দিবেন এব" তাহাতে এ ভূমি যে হানে আছে তাহা ও তাহার খাজানা ও তাহার 
পরিস্গাণ ও"পার্উীর নিয়ম ও ইজারদারেরদের নাম লেখা হ্বাকিবেক! এব" হদ্যপি 

্ 


১৪ ইল্সরেজী ১৮৪১ সাল ১২ হাদশ আইন । 


কালেকুটর লাহেবের এমত বোধ হয় যে এ ইজারাতে সরকারী রাজস্কের নিতান্ত 
ক্ষতিহওনের সম্ভাবম। তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন্‌। এব, কখ 
লেকুটর লাহেব ইজারদারের স্বানে সেইরূপ এত্বেল। পাঁওনের তারিখের পর তিন 
মালের মধ্যে কমিষ্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে আপনার কাছারীতে এক ইশতিহার 
লট্কাইয়া ফে ইজারার বিষয়ে আপনার আপস্তি জানান্‌ সেই ইজার] এই প্রুকরণের' 
ছার! বর্জিত হইবেক না কিন্তু এইরূপ সকল ইজার। লিখিত ও ক্রীতিমত রেজিষট 
রীহওয়া পাউ্রীক্রমে দেওয়া গেলেও এব, পুর্্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এন্ডেল। দেও 
য়া গেলেও যদ্যপি তাহ] গ্ুকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়1 বায় নাহি তবে মাল 
গুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কোন জমীপারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়! 
তাহা অন্যথা করিতে পারে ইতি। 


[অন্য প্রুকার পাউীদার।] 


২৮ ধারা । 


এবস ইহাতে হুকুম হইল যে ২৭ ধারার লিশ্বিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় 
যে জমীদারীর মালগজারী বাকী পড়িয়ীছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনাক্রমে 
সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার শখরীদার বন্দোবষ্কের সময়ের পর যে সকল দায় 
তাহাতে স"যোগ হইয়া! থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এব 
প্রথমতঃ ষে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার স্থলাভিষিক্ত বা লিখনাদির দ্বারা 
তৎস্বত্ৃপ্রাপ্ত বাকীদার কিন্বা তাহার পূর্বর্তি লোক যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছে 
তাহা এব”. শেষ বন্দৌবস্তের পরে সেই প্রথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা! তাহার স্থলাভিষিক্ত 
লোক প্রুজাইত্যাদিরদিগকে যে২ পাউী দিয়া থাকে কিন্থা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা 
এব প্রথম বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুপারে যেং পাউীইত্যাদি 
রূদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্দতন করিয়া দিতে পারিত তাহা এ খরীদার রহিত 
ও রগ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাঁটী এবস, তৎসম্নর্ধীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিছ! 
বাগান অথবৰ' পুস্করিণী কি খোদ খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাঁদির নিমিত্তে ভূমির যে২ 
পাউী। হইয়া! থাকে যাব হল এ ভূমি ২ কার্ষেয আইসে ও তাহার নির্ধারিত খাজান) 
দেওয়া যায় তাবৎ কাল কখন সেইং পা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই 
আইনের তাৎপর্ধয এসত নহে যে বাহারা ভূমি নীলামে খরাীদ করে তাহারা যে পাউী। 
জারের পানী! বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত হয় সেই পাউীদার রাইয়তের স্থানে পূর্দ্থের 
মালগজার যে খীজাম। লইতে পীরিত্ত তাহারদের স্বানে তাহার বেশী লইতে পারে 
কিন্ত যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগুহপ্ুয়ক্ত কিম্বা! কোন লাভইত্যাদিপ্রমুক্ত 
পুর্মের মালগুজারের। পুর্জের নিরূপিত জমার কিছু কমী দেওয়াতে পাউ়ীদার প্রজার 
ওয়াজীৰী জঙ্গাহইতে কম জমার পীর অনুসারে ভূমি ভোগ করে কিম্বা এ্মত প্রেমাণ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । ১৫ 


হয় ষেএঁ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় 
তথাকার যে দস্তর থাকে অদনুসারে সেই পাউরাদার প্রুজাদিগের স্থানে সরকারের 
আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী কিম্বা আর কিছু তলব কর] যাইতে পারে তবে ৰেশী 
জমা লইতে পারিবেক ইতি । 


[স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট পূর্রের সকল পাউী। বজায় রাখিতে পারেন্‌।] 


২৯ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ষে স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট যখন উপযুক্ত বুঝেন মালগ্রজারীর 
বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নিলামের পূৃর্র্বে কোন সময়ে এ ভূমির তৎকালের অধি 
কারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্্বর্তি লোকেরা দেই 
ভূমিসম্নক্বীয় যে পাউী' কিবা হস্তান্তর করণের পত্র দিয়া থাকে কিন্বা এ ভূমিতে আর 
ষে কোন দায় স"যোগ করিয়া থাকে সে সমস্ত কিন্থা তাহার মধ্যে যাহা গৰর্ণমেণ্ট 
উপযুক্ত বুঝেন্‌ তাহা বহাল রাশিয়া! মীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্‌ যদি ইহ? 
হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট এ ভূমিতে বেং নিয়ম বহাল রাখণের হুকুম করেন সেই 
ভূমির লাট নীলামকরণের সময়ে কালেক্টর সাহেৰ সেইং নিয়মের কথা। সকল 
লোককে জানাইবেন এবৎ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ ভূমির বিষয়ে আর যেং হুকুম করেন্‌ 
তাহাঁও প্রচার করাইবেন কিন্ত এই প্রকার নিয়মযুক্ত ভূমি নীলাম করণেতে যে টাকা 
পাওয়া যায় তাহা যদি নীলামের তারিখপর্য্যন্ত এ ভূমির উপর মালগুজারীর যত 
টাক বাকী হয় তাহার কম হয় কিন্বা সেই ভূমিতে 4২ নিয়মযুক্ত থাকিলে উত্তর 
কালে তাহার রাজস্ব পাওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত বোধ হয় তৰে 
স্থানীয় গবণমেণ্ট এ নিয়মযুক্ত ভমির নীলাম এই আইনের ২০ ধারার নিরূপিত 
প্রকারে চূড়ান্ত ও সিদ্ধহওনের পূর্র্বে কোন' সময়ে এ নীলাম রদ' করিতে এবং এই' 
আইপের ২৭ ধারার ১।২।৩।৪1।৫ গুকরণের নির্দিষ্ট বর্জিত বিষয়ের নিয়মব্যতি 
রিক্ত অন্য সকল নিয়ম ছাঁড়াইয়। পুনর্্ধার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন: এব 
যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পরে এ পূর্বোক্ত নিয়সযুক্ত নীলামকরা ভূমি মাল 
গুজারীর বাকীর নিমিত্তে পুনব্জার নীলামকরণের প্রয়োজন হয় তবে স্বানীয় গবর্ণঘেণ্ট 
নব্রদ। হুকুম দিতে পারেন্‌ যে এই আইনের ২৭ ধারার ১। ২।৩। ৪৫ প্রুকরণের 
নিদিষ্ি বর্জিত বিষয় ব্যতিরেকে অন্য২ নিয়ম বর্জিত করিয়। কিন্থ! পৃর্দোক্ত নিয়মযুক্ত 
করিয়া সেই মহল নীলাম করা যায়? এই দ্বই কল্পের প্রথম কল্প হইলে এ নিয়ম বজিত 
নলামেতে যে মূল্য পাওযা যায় তাহা। যদি নিয়মযুক্ত নীলামেতে পাওয়া মূল্যের টাকা 
হইতে অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমে্ট এ অধিক টাকার কোন অণ্শ কিম্বা 
তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের উপস্থত্ব বহাল রাখা! গিয়াও দ্বিতীয় 
নীলামেতে রুহিত্র হইল মেই লোকের্দিগকে দিতে আজ্ঞা! করিতে পারেন ইতি! 


১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাছশ আইন? 


[রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষরী না হওয়া শরীক হা তৃম্যধিকারীর 
স্বারা! জমীদারী ক্রয়হওন |] 


৩০ ধারা। 


আঁ ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বীটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অং 
শিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এব”, ৩৪ ধারাক্রমে আপনারদের অণশ 
নীলাসহইঠে রক্ষা করিয়াছে এমত অদ্পশিভিন্ন যদি কোন রেজিষউরীহওয়া বা রেজি 
রী না হওয়1 ভূস্যধিকারী অথব] শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্‌ 
তাহা আপন নামে অগ্ব] বিনামে খরীদ করেন অথবা! এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত 
এ জীদারী নীলাস হওনের পর পুনব্ধার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রুকারে তাহার 
পুনব্্ধার দখল পাঁন নেই ভূম্যধিকারী এব, জমীদারীর উপর যে বাকী পড়িয়াছে 
বাযে দাওয়া জ্ইয়াছে তাহাচ্ছাড়ী অন্য বাকী অথবা! দাওয়ার নিমিত্ত সেই জী 
দারী নীলাম হইলে তাহার খ্রীদার এ খ্রীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর্‌ 
উপর যে সকল দায় স”যোগ হইয়াছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এব নীলা 
মের সময়ে বরাইয়ত এব পাউ্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালি 
কের বে স্বত্ব ছিল ন। তিনি এমত স্বত্ব পাইবেন না! ইতি ] 


[বাকী খাজানা1] 


৩৯ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকী 
দারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে তাহা! নীলামের পুর্র্েযে কোন রীতিক্রমে 
আদায় করিয়া থাকেন সেই রীতিক্রমে নীলামের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন 
কেবল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি । 


[আদালতের অবজ্ঞ। 1] 


৩২ ধারা। 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি 
কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্ধ্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা! হে 
দৃক্তুর়ে কোন সময়ে কার্ধয করেন তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ করা কোন অবজ্ঞার ২০০) 
দুই শত টাকার অনধিকপর্য্যস্ত জরীমান। করিতে পারেন এব যদি তাহা লা দেওয়] 
ফায় তবে তাহার পরিবর্তে এক মালের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় আপ 
রাধিকে কয়েদ করিতে পারেন এরপ পুর্র্বোক্তমতে কালেকটর লাহেব যে মাজিষ্ট্রেট 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১২ দ্বাগশ আইন । ১৪৫ 


সাছেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান তিনি এ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন কিন্তু 
এই ধারাত্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর লাহেবের 
সমীগে হইতে পারে এব, তাহার করা নিষ্পান্তি চুড়ান্ত হইবেক ইীতি। 


[টাকা দেওনের ক্রটি।] 


৩৩ ধারা । 


এব ইহীতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারাঁয় ষে বায়না করণের দ্বারা 
ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়! আদালতের অবজ্ঞা! গণ হইবেক ইতি | 


[এ আইন যেখানে চলন হইবেক 1] 


৩৪ ধারা । 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশস্থ ফোর্ট উলিয়সের উভয় রাজধানীর 
গব্ণমেণ্টের অ্বীলে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা এব বারাণসের যে দেশ এক্ষণে 
সাধারণ আইনের অধীন আছে এক দত্ত ও জয়করা! যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আই 
নের অধীন আছে কেবল সেইং দেশে এই আইনের কার্ধ্য হইবেক এব এই আই 
নের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথব। সিঙ্গীপুর বা পিনাঙজ কি ম্লাকার 
বসতির ভূমির সঙ্গে সম্নক রাখিবেক ন। ইতি। 


[বে তারিখঅবধি চলিবেক |] 


৩৫ ধারণ | 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪২ সালের ১ জানুআারি তারিখে এব তাহার 
পর এই আইনের কার্ধয আরপ্ত হইবেক ইতি । 


মসাঞ্চিঃ। 
টি এচ মাক! 


ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


8150১ 2878851৩-156178১ 


436700166 2727510601, 


পপ পপ শস্সল শশশিশিপা পিপি পিপিপি পাপপসপা পপি 


কার কান (86:067681 801116615 010881) 01555) 87 4,115 61460761075 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


ভারতবর্ষের জ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ 
লালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা। সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের বিধি স্পষটকরণার্থ আইন । 


৯ ধারা । 


ইহাতে নির্দিষট ও হাকুম হইল যে আমদানীর সময়ে পীপাতে যত ওয়াইন শরাঁব 
ও শরীব রেজিষরী হয় তাহাহইতে কিছু বাদ না দিয়া তাহীরি উপর আমদানীর 
মাসুল নিদ্ধার্ধ্য হইবেক। কিন্তু ১৮৩৬ লালের ২৫ আইনের নিদিষ্ট প্রত্যেক গুদাম 
রাখিয়া ব্যক্তির এ গুদামজাত বস্তর বিষয়ে হালিলের দস্কুরে হিসাবদেওন সম্য়ে এ 
ওয়াইন শরাৰ ও শরাৰ যত কাল গুদাম্জাত থাকে তত কাল বসরেং তাহার দশ 
ভাগের এক ভাগের হিসাবে কর্তি বাদ দিয়! অবশিষ্টের উপর মাসুল দিতে হইবেক 


ইতি ] 
সমাপ্তঃ। 


টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


01 0, 141051]71গঠ তি, 
/36)170166 27275514107, 


লিপ পপ পাপী পপপা শিশাশপীপিপীপিশীশীশপ পিপিপি 


0810586 -75701664 ৪৮ (৫5 87891 04771৮791১৯ 56 00 6০:02000718745 


অশ্রদ্ধশোধন । 


১৮৪১ সালের ১২ অ.ইনের ১৪ ধারা আশ্রদ্ধহওয়াতে তাহার পরিব্র্ভে মীচের 
লিখিত ১৪ ধারা পাঠ করিতে হইবেক । 


নীলাসের্‌ ক্রম। 


১৪ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের নিষপিত দিনে 
নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ শীলাস করিতে নিশ্চয়হওয়া ফে জমীদারী এ জি 
লার তৌজীতে অথবা কালেকুটর্‌ সাহেবের কাচ্ছারীতে ব্যবহৃত রেজিউরের প্রথম 
নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এব". এমতে একাদিক্রমে নীলীগ হই 
বেক । এব এ নম্বর অর্থাৎ সৎখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীল! 
সে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্ধ্যকার 
কের্‌ ক্ষমৃত। নাহি ইতি। 


এট 0. 14157 888, 


£36%70166. 77071512007 





09180 :-:7711060 ৪6 006 13678] 10105 07040) 1৩১৮) 00 05 5 14800700000, 


ইক্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন | 


ভারতবর্ষের শ্্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইঙ্জররেজী ১৮৪১ 
সালের ২৩ আগফ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্্ঘ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


কোনং গতিকে মফঃসল আদালতে উপস্থিত মোৌকদ্দমায় কলিকাতানিবাসি ব্ক্তি 
দিগের জামিন দেওয়া রহিত করণের আইন। 
১ ধারা । 


যেহেতুক ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারানুলারে মফঃসল আদালতে উপস্থিত 
মোকদ্দমায় কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিরদের জামিনদেওনের আবশ্যক হওয়াতে অনেক 
ক্লেশ হইতেছে এব্‌ যেহেতুক ১৮৪ সালের ২৩ আইনানুলারে মফহসল আদালতের 
হুকুমক্রমে কলিকাতার মধ্যস্থিত সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে এব” সেইরূপ জামিন 
আরু লওনের আবশ্যক নাই | 


অতএব হুকুম হইল যে বাক্জল! দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৭ ধারা! 
রদ হইল ইতি। 
সমান্তঃ | 
"টি এ মাডক। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


7017 0, 135111/৭, 


367000166. 4727514407, 
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ইজরেজী ১৮৪১ নাল ১৬ ষৌড়শ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর জেনরল বাহীদুর হজ্ুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ 
লালের ৩০ আগ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা? সর্ব 
সাপারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


জুষ্টিস অফ দি পীনেনদ্র ক্ষমতাপন্ন হওনার্ঘ শপগ্করণবিষয়ক আইন । 


১ ধারা। 


যেহেতুক পীসের সনদক্রমে জুষ্টল অফ দি পীল সাহেবেরদের রীতিসত কার্য 
করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার নিমিত্ত এখনপর্য্যন্ত ষে নিয়মানুলারে শপথ্চকরা উচিত বোধ 
আছে তাহাতে ক্লেশ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল ঘে পীসের সনদে ষে সকল 
ব্যক্তি নিরূপিত ও নিযুক্ত হন্‌ তীহাঁরা ষে স্কানে ও যে স্থানের নিমিত্ত এ সনদ দেওয় 
যায় সেই স্থানের কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে এ আদীলতের বিচারক 
জুন অফ দি পীস হউন কি না হউন উাহার মঘুখে জুফিন অফ দি পাসের কর্তব্য 
শপথ করিলে ও তাহাতে দস্তখৎ্করিলে এ সনদের মর্মানুলারে সর্ব প্রুকারে জুফিস 
অফ দি পীসের কার্ধ্য করিতে পারিবেন এব. যে আদালতে এ শপথ করাণ যায় সেই 
আদালতের রিকার্ডের মধ্যে এ দস্তথতী শপথপত্র গচ্ছিত করা ও রাখা যাইবেক 
ইতি। 

২ ধারা] 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পুর্বে ষে প্রত্যেক জুক্টিস 
অফ দি পীপ সাহেবকে অন্য কোন জুক্টিস অফ দি পীস লাহেব কার্ষের যোগ্যতার 
শপথ করাইয়াছেন তিনি এ শপথকরণের সময়াবধি জুফ্টিন অফ দি পীসের কম্থ 
করিতে রীতিমতে যোগ্য বোধ হইবেন এব পূর্রের জারীকরা অন্য কোন আইনের 
দ্বারা কিম্বা এই আইনের দ্বারা যেরূপে আদালতে শপথ্থ করাওণের হুকুম হইয়াছে 
সেইরূপে যদিও শপথ আদালতে করেন্‌ নাই তথাপি তিনি কার্য করিতে ক্ষমতাপছ্ 
থাকিবেন ইতি। 

সমাপ্তঃ । 
টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


9017 0. 814১1517018, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঞ্জারজী ১৮৪১ 
সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব. তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আঁদ! 
লতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ি কার্ম্য স"শোধনের আইন | 


১ ধারা! 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের 
মধ্যে উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ্থ আদালত এ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের 
দন্তখৎ্করা হুকুমের দ্বারা আপাঁলহওয়া সোকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত প্রস্ততকরণের 
এব” এ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারীকরণের ভার এ রেজিষ্টর সাহেবের পুতি 
অপণ করিতে পারেন্‌ এব আবশ্যক হুকুম দিতে এব৭ তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ 
আইনের নির্দিষ্ট বিধ্যনুসারে কাধ্য করিতে তাহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন ইতি। 


২ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় খরচার 

নিসিত্ত জামিন লওয়া আবশ্যক হইবেক না এব এ উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজাম 
আদালতে আইনের দ্বার! দেওয়ানী এব ফৌজদারীব্ষয়ক ফে ক্ষমতা অর্পণ আছে 
তাহা উচিতমতে নির্ধাহ করণের নিমিত্ত এ উভয় আদালত কার্য্ের যেং নিয়ম 
সময়ক্রমে আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাহা নিক্লপণ করিতে পারেন! এব এ নিয়ম 
এইবূপে প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনরু জেনরল বাহাদুরের হঞ্জুর 
কৌন্সেলে জ্ঞাপন করিতে হইবেক এব এ শ্রীযৃত গব্রুনর জেন্রল বাহাদুর হজুর 
কৌন্দেলে তাহা মঞ্জুর করিলে এই আইনের মধ্যে তাহা লেখা! থাকিলে যেরূপ প্রহল 
হইত সেইরূপ প্ুবল হইবেক ইতি । 

নসাপ্তঃ। 

টি এচ সাডক। 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী। 


017 0. 714157141, 
130172166 27070810607, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৮ অফ্টাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর জেনরল বাহাদুর হজ্ুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ 
লালের ৩০ আগ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা! সর্ব 
সাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিত্ত প্রুকাশ হইতেছে। 


যুদ্ধপরঞ্জাম দেশান্তরে রন্তুকরণের আইনলরুলের সণশোধ্নপূর্ধক একত্র করণের 
আইন | 


৯ ধারা? 


ইহাতে হুকুম হইল বে প্রত্যেক রাজধানীর গবণমেন্ট প্রত্যেক রাজধানীর নিমিত্ত 
যে সরকারী কর্মকারুক বা কর্মকারকদিগকে পর্ওয়ান। দেওনার্থ নিযুক্ত করিবেন 
তাহারদের পরওয়ানা না পাইয়া এব” উক্ত প্রুত্যেক গৰর্ণমেন্ট এ রক্তানীর বিষয়ে 
এ কম্মকারক বা কম্মকারকেরদের কারধ্যলাধনের নিমিত্ত যে সকল বিধি ও নিয়ন 
করিবেন তাহার সতাচরণ ন1। করিলে সাধারণ ব্যক্তিরদের নিকটে নিজ ব্যল্হারের 
নিমিত্ত যে অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাহীব্যতিরিক্ত কোন অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ ইত্যাদি ও যুদ্ধ 
সরগ্জীম কোন্সানি বাহাদুরের রাজ্য হইতে রন্তু হইতে কিস্থা কোন প্রকারে লইর] 
যাইতে পারিবেক না॥ এব” কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন অস্ত্রশস্ত্র 
বা বারুদইত্যাদি কি যুদ্ধপরগ্জাম রন্তু করে বা করিতে উদ্যোগ করে কিন্া উক্ত প্রকারে 
'লইয়। যাইতে উদ্যোগ করে তাহা উক্ত প্রকারে পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতাপন্ন 
কম্ম্কীরক বা কর্মকারকেরদের কিম্বা হাসিলের কালেক্টর সাহেবের হুকুমমতে 
জর্জ হইবেক এব যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিক্ুদ্ধে কোন কার্ধ্য করে মাঁজি 
সেট সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০/ টাকার অনধিক 
জরীমান৷ হইবেক ইতি! 


২ ধারা? 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত কর্মকারকের পরওয়াঁনা না পাইয়! 
যেকোন ব্যক্তি ৫০ পৌগু অর্থাৎ |৫ সেরের অধিক বারুদ কোন এক স্থানে কিন্তা 
দেড় ক্রোশের অনধিক আন্তরিত নানা স্থানে সম্পগুহ করে কিছ্বা রাখে মাজিস্ট্রেট 
লাহেবের সম্মুখে তাহার এ দোঁষ্‌ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০ টাকার অনধিক 
জরীমানা হইবেক। এব উক্ত পুকীরে পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকারক 
হা কর্্কারকেরদের 'কিন্থা। হাপিলের কালেক্টর লাহেবের হুকুমমতে এ বারুদ জব্দ 
হইবেকে ইতি। 


হ্‌ ইঙ্গরেজী 9৮৪৯ লাল ১৮ অফীদশ আইন 1 


৩ ধারা । 
আরে ইহাতে হুকুম,হুইল যে উপরের উক্ত কোন গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত বোধ 
করিলে উপরের উদ্ষ রস্ীর পরওয়ানাবাতিরেকেও উক্ত প্রকার আন্ত্রশস্ত্র বারুদ 


ইত্যাদি ও যুদ্ধসরগ্জাম কোন এক বা ততোধিক বন্দর হইতে রূক্্রীনীকরণের অনুমতি 
দিতে পারেন্‌ ইতি । 


সমান্তঃ। 


টি এচ মাডক । 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৯ উনবিশতিত্্টাইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ 
সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব. তাহা সর্্ঘ 
সাধারণ লোককে জানীইবার নি।মত্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


উত্তরাঁধিকারিজ্ের বিষয়ি স্থাবর এব অস্থাবর লম্নত্তির আন্যায়রূপে দখল নিবা 
বণের আইন | 


১» ধারা । 


যেহেতুক ব্যক্তির স্বাবর এব*ং অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে এব দান অথবা 
উত্তরাপিকারিত্বের দ্বারা স্বত্ের ভাক্ত দাওয়া হইয়া এ সম্নত্তি হস্তগতহওয়াতে অনেক 
অনিষ্ট হইয়াছে । এব* যেহেতৃক এমত গতিকে অস্থাবর সম্নত্তির কিং প্রুকার ভাহ! 
নিশ্চয় করিয়া জানান দুঃলাধ্যপ্রুযুক্ত এবং এ প্রকার অস্থাবর সম্নত্তি এব” স্বাবর 
সম্নত্তির উপস্বত্ব অন্যায়রূপে লওনের সুযোণপ্রযুক্ত এব জাব্তোমত মোকদ্দমা 
কেবল ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে দেরী হইলে এ দেরীপ্রযুক্ত এব”, উত্তরাধিকারির। 
বেদখল হইলে তাহারদের হকের বিষয়ে নালিশ করিতে অক্ষম হওনপ্রযুক্ত এ সম্ 
ভ্তির বলে ব ছলে দখল করিনার অনেক প্রবৃত্তি জন্মে । এব" যেহেতুক উক্ত নানা 
কারণেতে সমস্ত বিবাদির কথা শ্রননের পর জজ সাহেবের মরামরী মোকদ্দমার ফয়স 
লাভে যেরূপে যথার্থ অধিকারের নিণয় হয় তেমনি উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে 
কেবল সম্নত্তির দখলহওয়াতে তাদৃশ যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হইতে পারে না। 
অথচ এ সরাসরী সোকদ্দমাক্রমে ফে ব্যক্তি বেদখল হয় তদ্ধিষয়ে জাবেতামত মোক 
দস] উপস্থিত করিতে তাহার প্রতি নিষেধ নাহি | এব” যেহেতুক উত্তরাধিকারিত্ের 
শক্তিক্রমে অন্যায়রূপে সম্নত্তির দখলকরণের যে নানা। প্রবৃত্তি থাকে যদ্যপি এ সর] 
সরী সোকদ্দমাহওয়াতে তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে তথাপি এরূপ মোকদ্দ 
মার কাল দেরীপ্রযুক্ত এ নকল প্রবৃত্তির বিশেষতঃ অস্থাবর নম্নত্তির বিষয়ে প্ুতিকার 
হইতে পারে না। এব যেহেতুক ষে স্থলে সঞ্মত্তির অন্যায়রূপে অধিকার ব। ক্ষতি 
কি রক্ষণাবেক্ষণের ক্রটি বিষয়ে স*শয়হওনের সন্ভাবনা হয় এব”, ষে স্থলে এক জন 
নম্নত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিযুক্তকারি কার্যযকার্ক সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া 
উপকার বোধ করেন্‌ সেই স্থলে রাসরী মোকদ্দমণ নিষত্তিহওনের পূর্ত উত্তরাধি 
কারিত্ব নম্নঞ্কীয় সম্সত্ধি লইয়! রাখিৰার নিমিত্ত এক জন সম্মতিরক্ষকক নিযুক্তকর। 

ক 


২ ইক্ষরেজী ১৮৪১ সাল ১৯ উনবিতশতিতম আইন । 


বিছিত হইতে গারে। এব যেহেতুক সঙ্নন্তিরক্ষক নিযুক্তকরণ অথবা সরাসরী 
মোকদদমাকরণের ছার সু ব্যক্তির সম্মত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরণের 
উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে এব” কেবল জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা সাধারণ 
উপায় হইলে বিশেষ ক্ষতির সন্ভাবনা ইহার হদ্বোধজনক প্রমাণ যে ব্যক্তির দ্বারা ৰা 
যে ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া যায় তাহারা উক্ত প্রকার কার্যের বিষয়ের দাওয়া না করিলে 
উক্ত দুই প্রকারের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্নত্তির উত্তরাধিকারিত্ের বিষয়ে হন্তক্ষেপকর] 
আনি হইবেক | 

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি স্বাবর বা অস্থাবর বন্ত রাখিয়া 
লোকান্তরগত হয় তখন যে কোন ব্যক্তি আপনাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া এ সম্নত্তির 
আথ্ব] তাহার কোন অন্শের স্বত্ের বিষয়ে দাওয়! করে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহ? 
দখলকরণের পর অথবা বলপুর্্ষক তাহা দখলকরণের সণখশয় হইলে এ সম্নত্তির 
কোন অআণ্শ ফেজিলার মধ্যে আছে কা থাকে তাহার আদালতের জজ পাহেবের 
নিকটে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে ইতি। 


২ ধারা। 


এবং ইহাতে হকুম হইল যে কোন মোখ্ারকার অথব' কুটুম কিন্বা আত্মীয় এরূপ 
প্ুতিকারের নিমিত্তে দরখীস্ত করিতে পারে অথবা! উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্র্ূপে 
কোন নাবালক অথ্যা অযোগ্য কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে কোট অফ 
ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের তদ্দিষয়ে কর্তৃত্ব থাকিলে তাহার] নেইরূপ প্ুতিকারের বিষয়ে 
দরখাস্ত করিতে পারেন্‌ ইতি! 


৩ ধারা। 


আরে ইহাতে হুক্কুম হইল যে শরূপ দরখাস্ত যে জজ সাহেবের নিকটে করা যায় 
সঙ্পত্বির দখীলকার ব্যক্তি কিন্বা বলপুব্দ্ক দখলকরণের নিমিত্ত উদ্যোগি ব্যক্তির এ 
জম্নস্তিতে কোন যথার্থ স্বত্ব আছে কিনা এব দর্খাস্তকরণিয়ার অথবা যে ব্যক্তির 
পক্ষে দরখাস্ত হয় তাহার যথার্থ স্বত্ব আছে কিনা এব ক্রীতি মতে মৌকদ্দমাকরণের 
লামীন্য উপায়মাত্র থাকিলে এ ব্যক্তির অতি ভারি ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে কি 
ন। এব এ দর্খান্ত নিষ্কপটরূপে করা গিয়াছে কি না এই সকল বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ 
ফ্রিয়াঙ্গীর প্রুতিজ্ঞার দ্বারা এবণ আপনার বিবেচনীক্রমে সাক্ষ্য ও দলীলদন্তাবেজের 
ঘারী বিশ্বাসযোগ্য দূঢ় প্রমাণ আছে কি না ইহা। তত্বকরিয়। দেখিবেন ইতি । 


৪ ধার]। 


এব ইহাতে সকুম হইল“ষে এরূপ বিশ্বাস যোগ্য প্ুবল কারণ থাকনের বিষয়ে 
জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হইলে তিনি আসামীকে তলব করিবেন এব*এ লল্ত্তি কাহারো 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । ৩ 


দখলে নাই অথবা! দখলের বিষয়ে বিবাদ আছে ইহার স্বাদ ইশতিহারের দ্বারা 
দিবেন এব*, উপযুক্ত মিয়াদ অতীত হইলে দখলের ষত্তের ফ্রষয় সরাসরীবূপে নিশ্চয় 
করিবেন এব তদনুলারে দখল দেওয়াইবেন পরন্ত পশ্চাৎ লিশিতত এ বিষয়ের 
জাবেভাীমত মোৌকদ্দমা হইতে পারে কিন্তু জজ সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ না হইলে 
এরূপ কার্ধ্য করিবেন নাঁ। এব জজ মাহেব আলাসীকে তলব করিবার নিসিত্তে যে 
তজবীজ আবশ্যক হয় তাহা সমাপ্ত করিলে বা না করিলে যদ্যপি তাহার নিকটে দর 
শান্ত করা যায় তবে এ সম্মতির তালিকা] লিখিবার নিমিত্ত এব” অগৌণে তাহাতে 
মোহরকরণের দ্বারা অথব। অন্য প্রকারে এ সম্নত্তির সাবধানকপে রাখণের নিমিত্তে 
এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ ইতি । 


৫ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দরখাস্ত এব তজবীজের পর যদ্যপি 
এমত দু হয় বে সরাপরী সোকদ্দমা নিষপত্তিহওনের পূর্রে এ সম্নন্তি অপহরণ অথ্ৰ! 
ক্ষতিহওনের সষ্ভাবনা আছে এব” দশীলকার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বেতে 
অথ্ব। এ জামিন অপ্রচুরহওয়াতে বেদখলহওয়1 ব্যক্তি তাহার প্ুকৃত স্বামী হইলে তা 
হার অত্যন্ত বিঘ্বুহওনের সন্ভানন' তখন জজ সাহেব পশ্চাৎৎ লিখিত ক্ষমতাবিশিষ্ট 
এক বা ততোধিক সম্নন্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ এব তাহার কা তাহারদের 
স্বং সনদের নিদিষ্ট সিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদের ক্ষমতা থাকিবেক কিন্ত সরাসরী মোক 
দ্বম! নিষ্পত্তি হইলে অথবা সেই নিষ্পত্তিক্রমে এ বস্তুর দখল মগ্্রর হইলে অথব! 
অন্যকে দখল দেওয়! গেলে তাহারদের হ্গমতার শেষ হইবেক। কিন্ত ভূমির বিষয় 
হইলে জজ লাহে কালেকটর সাহেবকে অথবা! তাহার আম্লাকে লম্নত্তিরক্ষকের 
মত অপণি করিতে পারেন এব” কোন সম্ন্তির বিষয়ে সঙ্নত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইলে 
তাহা রীতিমত ঘোৰণ! করিতে হইবেক ইতি । 


৬ ধারা | 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব হয় লাধারধরূগে অথবা দখালকার 
ব্যকির জামিন ন। দেওয়াপর্ষ্যন্ত অথ্বা এ সম্ত্তির তালিক। প্রস্তুত না হওয়াপর্ধ্যস্ত 
কিছ্বা! দখীলকার ব্যক্তির এ সম্নত্তির অপহরণ ৰা নউকরণের নিবারণার্থ অন্য ফে 
কেনে উপায়ের আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্ত এ সঙ্ত্তিরক্ষককে এ সম্পত্তি তাহার 
দখলে লইতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু দখীলকার ব্যক্তি জামিন দিলে জজ সাহেক্‌ 
আপনার বিবেচনামতে এ লল্মত্তি তাহার দখলে থাকিবার অনুসতি দিতে পারেন থা 
না পারেন্‌ এব তাহার দখলে থাকিতে অনুমতি হইলেও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত 
ব্রণের বিষয়ে অখব] দলীলদস্তাবেজ কি অন্য বন্ত নিবি রাখণের বিষয়ে জজ সাহেৰ 
বে হুকুম দিবেন তাহ নেই ব্ক্তি প্রতিপালন করিবেক ইতি | 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১৯ ওুনবি্শিতিতম আইন ! 


৭ ধারা | 

এব ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব এ সঙ্মভিরক্ষকের হস্তে যে কর্ম অপি 
করেন্‌ তাহ বিশ্বপ্তরূপে নির্ধাহকরণের বিষয়ে এব” পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার 
হুদ্বোধ পুকার হিনাবদেওনের বিষয়ে তাঁহার স্থানে জামিন লইবেন এব*ং ষে মেহ্‌ 
নতান। উচিত বোধ হয় তাহা এ নম্নস্তিহইতে লইতে ইকুম দিতে পারেন কিন্ত তাহ! 
কোন গতিকে অস্থাবর সয়্ত্তির অথ্বা স্থাবর সম্নত্তির বার্ষিক উপস্থস্ের শতকরা! ৫/ 
টাকার অধিক হইবের্ক ন।| এব অবশিষ্ট হত টাকা এ সম্নন্তিরক্ষক আদায় করে 
তাহ! আদালতে দাখিল করিবেক এব সরাসরী সোকদ্দসা নিষ্পত্তির সময়ে যাহার 
দের স্বত্ব নির্ণয় হয় তাহারদের নিমিত্তে এ টাকা লইয়! কোক্মানির প্রোমিমরি নোট 
ক্রর করা বাইবেক | কিন্তু যদ্যপি সম্মত্ির্ষকের স্বানে নিয়ত যত শ।ঘ্‌ হইতে 
পারে জামিন লইতে হইবেক এব যদ্যপি সাধ্যমতে এ সম্নত্তিরক্ষক তৎ্পরে যে সকল 
কম্মেতে নিযুক্ত হয় নেই সকলের বিষয়ে জামিন পাঁধার্ণ খাটে এমত বোধ করিতে 
হছুইবেক তথাপি জামিন লওনের বিলম্ব হইলেও এ ময়ব্তিরক্ষককে সেই পদের কগম্তা 
অগৌণে অপণ করিতে জজ সাহেবের প্রুতি নিষেধ নাই ইতি | 


৮ ধারা। 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্নত্তির সমুদয় কিস্থা কোন অ*্.শ 
সরকারের করদায়ি ভূমি হইলে দখীলকার ব্যক্তিকে তলবকরা এব” সম্নত্তিরক্ষক 
নিযুক্তকর1 এব". এ পদে বিশেষ ব্যক্তিকে মনোনীত করা উচিত কি না এই নান! 
বিষয়ে জজ সাহেৰ কালেকৃটর সাহেবের স্ানে এক রিপোর্ট চাহিবেন এবঞ্ এই 
ধারাক্রমে কালেক্টর লাহেবের প্রতি এ রিপোর্ট দিতে হুকুম হইল | কিন্তু অত্যাবশ্যক 
হইলে জজ সাহেব প্রথমতঃ সেইরূপ রিপোর্ট না পাইয়া! কার্ধ্য করিতে পারেন এব, 
সেই রিপোর্টানুযায়ি তাহার কার্ধ্য না করিলে নয় এমত নহে কিন্তু যদ্যপি তিনি এ 
রিপোট না মানিয়া অন্য প্রকারে কর্ম্ম করেন তবে তিনি হ্তাহার কারণ লিখিয়া সদর 
দেওয়ানী আদালতে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবেন এব সদর দেওয়ানী আদালতের 
সাহেবের! যদি এ কারণে সম্মত না হন্‌ তবে জজ লাহেবকে কালেকৃটর সাহেবের 
রিপোর্টানুযায়ি কার্ধ্য করিতে ইকুম দিতে পারেন ইতি। 


» ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে মোৌকন্দম। উপস্থিতকরণ হা তাহার জওয়াক দেওনের 
বিষয়ে এ সন্নত্তিরক্ষক জজ সাহেবের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্ধ্য করিবেক এব” এ মৃত 
ব্যক্তির সম্নত্তির বিষয়ে সয্ত্তিরক্ষকের নামে মোকদ্দমাসকল উপস্থিত করা যাইতে 
পারে এব, তাহার জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্নত্তিরক্ষকের নিযুদ্ধ 


ইঙ্গয়েজী ১৮৪১ পাল ১৯ উিনধিশতিতম আইন। ধ 


হওনের সনদে দেনা ও শ্বাজান। আদায়কিরণের বিশেষ ক্ষমতা দেওনের আবশাাক 
হইবেক কিন্তু এ বিশেষ ক্ষসত! পাইলে নম্নত্তির্ক্ষক এ ক্ষমতীপুযুক্ত যে নকল টাকা 
আদায় করে তাহার লক্গুর্ণ রলীদ দিতে পারিবেক ইতি | 


১৩ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল হে সঙ্পত্বিরক্ষকের জিস্মায় এ সম্নত্তি ধাকনসময়ে জজ 
লাহেব এ বিষয়সম্নর্কীয় ব্যজিরিদ্র স্বত্ব ও বিভবে্র সরাসরী তজবীজ করিয়া যে 
ব্যক্তিরদের অধিকার আছে দেখ যায় তাহারদিগকে ফেং খরচ আবশ্যক বোধ হায় 
তাহা দেওয়াইবেন এব আপনার বিবেচনীমতে তাহারদের স্থানে এইমত জামিন 
লইবেন যে নরালরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যদি এ ব্যক্তিরদের এ সম্মত্তিতে অধি 
কার নাই বোধ হয় তবে তাহারা! এ টাঁকা সুদসমেত ফিরিয়া দিবেক ইতি। 


১১ ধারা 


এব ইহাতে হৃকুম হইল যে সম্নত্তিরক্ষক সতক্ছেপে মানসিক হিসাব দাখিল করি 
বেক এব যদ্যপি তাহার রুক্ষকতার কার্ধা অনেক কাল থাকে তবে তিন২ মাসানন্তর 
সেইরূপ হিলাব দাখিল করিবেক পরে এ সঙ্মত্তির দখল ছাড়িয়া দিলে যাহাতে জজ 
নাহেবের হৃদ্বোধ হয় এমত আপনার কার্যের সবিশেষ হিসাৰ দাখিল করিবেক ইতি। 


১২ ধারা। 


আরে ইহাতে হুকুস হইল যে এ বিষয় সম্পর্বীয় সকল ব্যক্তি উপরের লিখিত 
সম্মত্তিরক্ষেকের হিসাব দেখিতে পারিবেক এব” এ সঙ্নত্তিরক্ষক ষে জমা খরচের হিস। 
ব রাখে তাহার এক নকল রাখিবার নিমিত্ত এ বিষয়সঙ্পর্কীয় কোন ব্ক্তি স্বতন্ত্র কা 
হাকে নিযুক্ত করিতে পারে । এব” যদি দুষ্ট হয় যে কোন সম্নত্তিরক্ষকের হিলাৰ 
বাকী পড়িয়াছে কিস্থা তাহাতে কিছু ভূল আছে বা তাহা সম্পুর্ণ না হয় অথবা জজ 
সাহেৰ সম্নত্তিরক্ষককে হিসাব দাখিল করিতে হুকুম করিলে যদি তাহা দাশিল না 
করে তবে এমত পুত্যেক দোষের নিমিত্ত সে ব্যক্তি এক হাজার টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি | 


৯৩ ধারা 


আরো ইহাতে হুকুম হইল ফে কোন জিলাঁর জজ সাহেব যখন কোন সয়তি 

রক্ষককে নিযুক্ত করেন্‌ হদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করেন 

তখন এ রাজধানীর অধীন অন্য কোন জিলার জজ পাহেৰ অন্য কোন মম্নত্তিরক্ষককে 

নিযুক্ত করিতে পারিবেন ন)1 কিন্তু বদি মৃত ব্যক্তির লল্পত্বির কেবল কতক অণংশের 

নিমিত্ত ল্পত্বিরক্ষক নিযুক্ত হইয়) থাকে তবে তন্থারা স্লতির অবশিষ্ট অখবা তাহার 
ণ্ৃ 


৬ ইক্রেজী ১৮৪১ লাল ১১ উনবিদশভিতম আইন । 


অন্য কোন অস্শের বিষয়ে অন্য লম্নত্বিরক্ষককে এ রাজধানীর মধ্যে নিযুক্তকরণের 
পুতিবন্ধক হইবেক না| কিন্তু যে সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনক্রমে সরালরী মোকদদস। 
কোন জজ সাহেবের নিকটে পুর্র্ে উপস্থিত হইয়াছে সেই লয্মত্বির বিষয়ে অন্য কোন 
জজ সাহেব সম্নত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে অথবা! সরালরী মোকদ্দম। শ্রনিতে পারিবেন 
না। এব” আরো হুকুম হইল যে ঘৃত ব্যক্তির সম্নত্তির নানা! অৎ্শের বিষয়ে যদি 
ভিন্নং জজ লাহেবেরা দুই বা ততোধিক সম্নত্বিরক্ষককে নিষুক্ত করিয়া থাকেন, তৰে 
লমস্ত সম্মত্তির উপর এক জন সম্পত্তি রক্ষক নিযুক্তকরণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদা 
লতের সাহেকেরা যে হুকুম বিহিত বোধ করেন্‌ তাহা! দিতে পারেন ইতি 


১৪ ধারা? 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির সম্মন্তির উপর উত্তরাধিকারিত্বের শক্কি 
ক্রমে দাওয়] হয় তাহার মরণের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি উক্তমতে জজ লাহেবের 
নিকট দরখাস্ত না করা যায় তবে এই আইনানুসারে কার্য হইবেক না ইতি। 


১৫ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে সরকারের সহিত যে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে 
তাহা! এই আইনের সক্ত্যবুলারে উল্লস্থন হইবেক না| এব মৃত ব্যক্তি আপনার 
উত্তরাধিকারির নাঁবালকীতে বা অন্য কোন গতিকে আপনার মরণের পর আপনার 
সম্পত্তির দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ যে নিয়ম করিয়া ফায় সেই নিয়মের বিরুদ্ধে এই 
আইন বলবৎ হইবেক না| কিন্ত এমত প্রত্যেক গতিকে মৃত ব্যক্তির সঙ্মত্তির উপর 
যে জজ সাহেবের এলাক। থাকে তিনি সেইরূপ শিয়ম থাকন বিষয় নিশ্যয় অবগত 
হইলে তদনুসারে কার্য করিবেন ইতি। 


১৬ ধারা । 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল হে কোন রাজধানীর কোর্ট ওয়ার্ডসের দখলের বিদ্বু 
জন্মাইবার নিমিত্ত এই আইন প্রবল হইবেক না এব” হে ব্যক্ষির পক্ষে এই আইনানু 
সারে দরখাস্ত কর। যায় দেই ব্যক্তি যদি নাবালক হয় অথবা অন্য প্ুকারে অযোগ্য 
ব্যক্ষি হয় এব” ফদি তাহার সম্মতি কোর্ট ওয়ার্ডের অধীনে থাকে তবে জজ সাহেব 
দখীলকার ব্যক্তিকে তলৰ করিতে এব লল্নত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলে 
এ মোক্দ্দম উপস্থিত থাকিতে কোর্ট ওয়ার্ডমের সাহেৰদিগকে এ সম্নত্তিরঙ্ষকত। কর্মে 
নিযুক্ত করিবেন কিন্ত ঠাহারদের স্থানে পুর্দ্বেক্তমতে জামিন লইবেন না| এব 
য্দ্যপি পরালরী মোকদদম। নিষ্পত্তি হইলে এমত দূ হয় যেএ নাবালক অথ্ব 
অন্য অযোগ্য ব্যক্তি এ লল্মত্তির নিতান্ত অধিকারী তবে কোর্ট ওয়ার্ডলের লাহে 
দিগকে এ লম্নত্তির দখল দেওয় যাইবেক ইতি । 


ইক্সরেজী ১৮৪১ সাল ১৯ উনবি্জতিতম আইন। ৭ 


১৭ ধারা । 
এব” ইহাতে হুকুম হইল যে দ্খীলকার ব্যক্তির তলব্হওনের পৃর্রবেবা পরে ষে 
ব্যক্তির দরখাস্ত হেয় হইয়াছিল তাহার জাবেতামত মোকদ্দমা করিতে অহৰ! এই 
আইনক্রমে ফে ব্যক্তি বেদখল হয় তাহার এরূপ মোকদ্দমা করিতে এই আইনের 
লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রুতিবন্ধক হইবেক না ইতি । 


১৮ ধারা | 


আরে হইতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে সরানরীর মোকদ্দমাতে জজ সাহেৰ 
যে নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহাতে প্ুকৃত দখল নির্য়করণব্যতিরেকে আর কোন ফল হইবেক 
ন1। কিন্ত দখলের বিষয়ে এ নিষ্পত্তি চূড়ীস্ত হইবেক এব তাহার উপর কোন আপীল 
হইবেক ন। এব তাহা। পুনর্বিচার করণের কোন হুকুম হইতে পারিবেক না ইতি । 


১৯ ধারা | 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গৰর্ণমেণ্ট কোন এক কিন্বা। ততে! 
ধিক জিলার নিমিত্ত সাধারণ সঙ্নত্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্। এব. এই 
আইনের পুর্রের লিখিত নান! ধারীক্রমে বে সকল স্থলে জজ সাহেব আপনার রিবে 
চনামতে সম্মত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ সেইং স্থলে জজ সাহেবের এলাকা 
থাকিলে তিনি এ লাধারণ নল্নত্বিরক্ষককে ব। রক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি। 


২০ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল ফে শ্রীগ্রমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার 
প্রকৃত সরহদ্দের মধ্যে স্থাবর বা অস্থাবর লঙ্রত্বি রাখিয়া যদি কোন ব্যক্তি মরে এব, 
এ আদালতের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যেএ সম্মত্তির উত্তরাধিকারিত্ব ক্রমে কোন্‌ 
ব্যক্তির আইনমতে স্বত্ব আছে ইহা নির্ঁয় করিতেং এ লম্মত্তির অপহরণ এবণ হি 
হওনের সম্মান! তবে এ আদালত আপন ইক্রিসিয়ান্টিকেল রেজিউর লাহেৰকে 
অথবা, এক বা ততোধিক সম্মত্বিরক্ষককে এ সম্ত্তি "গ্রহ করিতে এব তাহা রক্ষণ! 
বেক্ষণ করিতে এবস্, তাহা আমানৎ করিতে অধ্বা ষেরূপে ও যে স্থানে ও যেজামি 
নক্রমে ও যে হুকুম ও নিয়সানুসারে এ আদালত উচিত বোধ করেন সেইরূপে এ 
টাক! অর্পণ করিতে ক্ষমতা ও হুকুম দিতে পারেন ইতি। 

লমাণ্তিঃ। 
টি এচ সাভক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঞ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২০ বিশতিত্বম আইন 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুর হচ্ছুর কৌন্দেলে ইন্গরেজী ১৮৪১ 
লালের ৬ সেপ্টস্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সর্ঝ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্লুকাশ হইতেছে । 


উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকার আদায় সুগমকরণের নিমিত্ত এব”, মৃত 
ব্যক্তিরদের স্লাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে যাহারা আপনং কজ। টাকা পরিশোধ করি 
য়া দেয় তাহারদ্র বেঞুকীহওনের নিমিত্ত আইন। 


১ ধারা । 


যেহেতুক সৃত হিন্দু ও মুসলমান ও বিটনীয় প্রুজ। নাছে বিশ্ব্যাত লা হওয়া জন্য 
ব্ক্তিরদের ফে টাকা পাওন। ছিল তাহা এং মৃত ব্যক্তিদের স্থলাতিবিক্ত ব্যক্ষি 
দিগকে ষাহারা দেয় তাহারদিগকে পূর্ধাগেক্ষ। উত্তমরূপে বেধুকী রাখিবার নিমিত্ত 
এব এ পাওনা টাকার দাওয়া এব” আদায় করিতে আইনমতে যাহার অধিকার 
আছে তাহার বিষয়ে সন্দেহেসকল দূর করণের ছাদ এ পাওনা টাকা আদায়ের 
সুগমকরা উচিত বোধ হইল 


সর্টকফিকট বিনা পাওন। টাক! আল্লায় হইতে পারে লা 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে হদ্যপি আদালতের বিচারকের এমত বোধ না হয় 
যে পাওনা টাকা লইবার অধিকারী কে এই বিষয়ে উপযুক্ত লদ্দেহছাওয়াতে দেদার 
আপনার দেল বাকী রাখিতেছে এব, চাতুরীর হা বিছ্ব জক্মাইবার অভিপ্রায়ে বাকী 
রাখে নাহি তবে কোন মৃত ব্যক্তির স্ত্তি বা তাহার কোন অস্শের স্বত্বের ষে ব্যক্ি 
দাওয় করে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রুকারের প্রাপ্ত লর্টিফিকট কিন্ত প্লোবেট 
অথব। লেটর্স অফ আভমিনিষ্টেলন বদি লা দেখার তবে সৃত ব্যক্তির দেনদারের দেনা 
তাহাকে দিতে কোন আদালতের বিচারক হুকুম করিতে পারেন বা ইতি । 


সর্টিকিকট পাওনের পঞ্চ । 
২ ধারা । 
এপ ইহাতে হুকুম হইল হে হৃত ব্যক্ষির লতি কোন অপ্শ হে জিল। হা 
ক 


হ্‌ ইক্গয়েজী ১৮৪৯ সাল ২০ বি্বশতিতম আইন?" 


প্রদেশের এলাকার মঙ্যে থাকে তাহার জজ সাহেব এই আইনক্রমে সর্টিকিকট দিতে 
ক্ষমতাপন্ন হইবেন | দরশাস্তকারির ফে প্রুকার অধিকার থাকে তাহা! আপন দর 
খাস্তে লিখিষেক পরে জজ সাহেব এ দরখাস্ত হইয়াছে এমত একেলা দিয় দাওয়া 
দারেরদিগকে আহ্বান করিবেন এব দরখাস্ত শ্তননির নিমিত্তে কোন এক দিন নিরূপণ 
করিবেন এব নিরূপিত দিবসে অথ্হা তৎপরে যত শীঙ্ু সুগম হয় সর্টিফিকট পাই 
বার অধিকার যাহার আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া! তদনুসারে সর্টফিকট দিবেন 
ইতি । 


লর্টফিকটের ফল। 
৩ ধারা। 
এব, ইহাতে হুকুম হইল যে সৃত ব্যক্তির সমন্ত দেনদারের স্বানে তাহার স্থলাভি 
ষিক্ত ব্ক্তির টাকা দাওয়া করণের অধিকার আছে ইহা জিলা বা প্রদেশের জজ 
সাহেবের দেওয়া সর্টিকিকটের দ্বারা লম্গপুর্ণরপে স্থির হইবেক এব যাহাকে এ 


লর্টিফিকট দেওয়া যায়' তাহাকে মস্ত দেনদার আপনারদের দেনার টাঁক। দিলে 
তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়! থাকিবেক না ইতি। 


সর্টিফিকটগ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে জামিন লইতে হইবেক। 


৪ ধারা! 


এব" ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা। বা প্রদেশের জজ সাহেব যাঙ্াকে সর্টিফিকট 
দিবেন তাহার আদায়কর। টাকার হিসাব দাখিল করণবিষয়ে এব সর্টিফিকট ক্রমে 
আদায়হওয়! সমস্ত টাকা ব] তাহার কতক অণশ যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার 
আছে তাহারদিগকে তাহা! দেওনের বিষয়ে যেমত জামিন লওয়া! উচিত বোধ করেন 
তাহার স্থানে সেইমত জামিন লইবেন | এব" সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে এ 
টাক] পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকচ্গম! করিতে এ টাকা পাইবার অধিকারির 
দের যে ক্ষমতঠ আছে তাহা! এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি। 


জজ সাহেবের নিষাত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হইবেক তাহ!। 


৫ ধারা। 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলকরণের দ্বার] 
এরপ লর্টিকিকট দেওয় স্থগিত হইতে পারে | এঁ সর্টফিকট যাহাকে দেওয়া উচিত 
সাহা! এ আদালতের সাহেবের! নিছিষি করিতে পারেন অব! স্টিক্কিকট পাইহার 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২৩ বি্পতিতস আইম | 


অধিকারের বিষয়ে অনুসন্ধানকরণের নিমিদ্ত যাহ] আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে 
হুকুম দিতে পারেন? এব জিল! বা পুদেশের জজ সাহেব সর্টিফিকট দিলে পর 
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের দ্রশ্বীষ্ত পাইয়া এ জিলা বা প্রদেশের জজ 
সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট বাতিল করিয়া! নৃতন সার্টফিকট দিতে পারেন্‌ এব, 
যাহাকে পুথমে সর্টিফিকট দেওয় গিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা বাতিলহগনেদু ন”্ধাঁদ্‌ 
পাইবার পুর্বে ষে টাকা। আদায় করিয় থাকে নেই টাকার বিষয়ে এ নৃত্তন সর্টিফিক 
টের দ্বার! পুনঝ্বীর দাওয়া হইতে পারিবেক না| কিন্তু তাহার মধ্যের নিদ্দিউ 
ব্যক্তিকে তদ্বারা এই ক্ষমত। দেওয়! ষাইবেক ষে প্রথম সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপন 
লর্টিক্িকটক্রমে যে টাকা। আদায় করিয়াছিল তাহা! তাহার স্থানে দাওয়া করিয়া 
লইতে পারে ইতি। 


সর্টিফিকটের দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহার লীসা | 


৬ ধারা। 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে সর্টিকিকট দেওয়া যায় তাহার 
সকল স্থানে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্াক্জি এ সর্টিফিকটের দ্বারা ক্ষমতাঁপন্ন হইৰেক এব 
সেই সম্নত্তির বিষয়ে তাহার পরে যে কোন সর্টিফিকট ছেওয় যায় তাহা নীচের 
লিখিত গতিকভিন্ন সিদ্ধ ও প্রবল হইবেক না ইতি। 


গবর্ণসেণ্টের প্রোমিসরি নোট এব ডিবিডেও ! 


পধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্তমতে সর্টফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেষ্টের 
প্রোমিসরি নোটের সুদ এবং ব্যাঞ্ক স্যার অর্থাৎ অণপশ বা! তাহার কোন ভাগের 
ভিবিডেগু অর্থাৎ সুদের টাকা আদায় করিতে এব উক্ত গ্রুকার নোটইত্যাদি ক্রয় 
বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া! ফাইতে পারে । আরো উক্ত সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের 
কোন ভাগ আদীয় করিতে এব্* উক্ত নোটইত্যাদির কোন ভাগ ক্রয়বিক্রয় করিতে 
তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা 
বিশেষরূপে না! লেখা হইলে এ ব্যক্তির ক্ষমতা হইবেক ন1 ইন্তি। 


পুর্ের সর্টিফিকটপ্রযুক্ত অন্য সর্টিফিকট ক্রমে টাক! দেওয়া অসিদ্ধ। 


৮ ধারা । 
আরে ইহাতে হুকুম হইল যে হে স্কুলে পুর্ম্মে লর্টিকিকট না দেওয়। গেলে পরে 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২০ বি”্শতিতস আইন । 


দেওয়া সার্টফিকট সিদ্ধ হইত এমত স্থলে লর্টিকিকট দেওয়া গেলে যে ব্ক্কি পূর্মের 
দেওয়! র্টফিকটের বিষয় না জানিয়া পরের দেওয়। সর্টিকিকটধারি ব্যক্তিকে টীকা 
দেয় খর টাকার বিষয়ে পূর্বের সর্িফিকটের দ্বারা তাহার উপর কোন দাওয়া হইতে 
পায়িবেক না ইতি। 


প্রোবেট কি লেটর্ম দেওনের পর সর্টিকিকট রূদহওনের বিষয় 


»৯ ধারা। 


বণ, মৃত হিন্দু: ও মুসলমান এব” যাহারা হিটনীয় প্রজারপে বিখ্যাত নহে 
তাহারদের সম্পত্তির বিষয়ে ইহাতে হুকুম হইল যে প্োকেট অথবা লেটর্স অফ আত 
মিনিষ্রেমন দেওনিয়া আদালতের প্ুকৃত এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণলময়ে 
কিছু সম্মতি ছিল তবে এঁ সম্মত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা দেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন 
দেওয়া গেলে পর যদি এ সম্পত্তির বিষয়ে কোন সর্টিফিকট দেওয়া! যায় তবে তাহা! 
সিদ্ধ হইবেক না ইতি। 


প্রুকৃতার্থে দেওয়া টাকা সিদ্ধ হইবেক। 
৯০ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ষেস্ুলে পুর্ম্মে প্রোবেট কিন্বা লেটর্স অফ আড 
মিনিষ্রেলন লা দেওয়া গেলে সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত সেই স্থলে সর্টিকিকট দেওয়া 
গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্প অফ আডমিনিষ্রেনন দেওয়া হাওনব্ষয় অবগত না 
হইয়া যে কেহ সর্টিফিকটপ্রান্ত ব্যক্তিকে টাকা দেয় এ টাকার বিষয়ে পূর্বের দেওয়া! 
প্রোবেট অথবা! লেটর্ন অফ আভডমিনিক্টরেসনের ছারা তাহার উপর আর দাওয়! 
হইতে পারিবেক না ইতি । 


পূর্দের দেওয়। সর্টফিকটের পর প্োবেট অথবা লেটর্স অফ আভতমিনিষ্্রেসন। 


১১ ধারা। 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট দায়ি আদালতের এলাকার মধ্যে হি 
মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্নত্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে পর যদি 
সেই সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অগ্থৰা লেটর্স অফ আভতমিনিঞ্রেসন দেওয়া যায় তবে এ 
প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্্রেসনের শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওন! টাক! 
আদায় হইতে পারিবেক না। এব দেনদারেরা টাক! দিলে তাহার] বেঝুকী হইবে 
না ইতি। 


ইঙ্জরেক্তী ১৮৪১ সাল ২০ বিৎশতিতম আইন ৫ 


গ্রুকৃতার্থে দেওয়া টাক! সিদ্ধ হইবেক্‌। 


৯২ ধারা । 


আরো ইহাতে হকুম হইল যে যে স্লে পূর্বে স্টিফিকট না দেওয়া গেলে স্রোতে 
অথবা লেটর্ন অফ আডমিনিষ্ট্রেনন সিদ্ধ হইত সেই স্কুলে প্রোবেট অথবা লেটর্ন অফ 
আডগমিনিষ্ট্রেমন দেওয়া গেলে সর্টিফিকট দেওয়] যাওনব্ষিয় অবগত নাহইযা সে 
ব্যক্তি টাকা দেয় তাহার উপর পূর্ষের ছেওয়! সর্টিফিকটের দ্বারা এ টাকার বিষয়ে 
আর দাওয়1 হইতে পারিবেক না ইতি। 


৯৩ ধারা। 


এব্ যেহেতুক মৃত ব্যক্তিরদেদ অসি এব”. আডমিনিষ্রেটরের যে কতকং ক্ষমত। 
এই আইনক্রমে সটিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অপণি হইয়াছে লেই২ ক্ষমতা ১৮৪১ 
সালের ১৯ আইনের মতে সৎসারাধ্যক্ষ ব্ক্তিরদের পুতি অর্পণ হইতে পারে অতএৰ্‌ 
ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট অথবা প্োবেট কি লেটর্স অফ আমিনিস্টেলন 
নিতান্ত দেওয়া গেলে এ সর্টিফিকটপ্রান্ত ব্যক্তির অথব। অসির কি আডমিনিষ্টরেটরেরদের 
এ আইন জারী নী হইলে যেক্ষম্তা হইত সেই ক্ষমতানুলারে উক্ত আইনের দ্বীরা 
নিযুক্ত সণ্.সারাধ্যঙক্ষের! কার্য করিতে পারিবেন না । কিন্তু জজ সাহেব যে সস! 
রাঁধ্যক্ষকে পাওনা টীকা কিস্থা খাজানা আদায় করিতে ক্ষমতা দেন্‌ তাহাকে যেসকল 
লোক এ পাওন। টাকা অথবা খাজান। দেয় তাহারা বেঞরঁকী থাকিবেক এবছ যে 
ব্যক্তি সর্টিফিকট' পাইয়া তাহাকে কিস্বী অসিকে অথবা আডমিনিষ্েটরকে সু 
রাধ্যক্ষ আপনার আদার়করা টাকা দিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক ইতি । 


হিন্দু ও অন্যেরদের স্কৃলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া? প্লৌোবেট বা লেটর্ম 
অফ আডমিনিষ্টেননের ফল। 


১৪ ধারা। 


আরো ইহাতে হাকুম হইল যে প্োবেট কি লেটস অফ আডমিনিষ্টরেসনদেওনিয়! 
যে আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্নত্তি ছিল 
শ্রীপ্রীতী মহারাণীর এ আদালতের দেওয়া প্রোবেটইত্যাদি ভ্িটনীয় প্রজার সম্মতির 
বিষয়ে দেওয়া প্রোবেটইত্যাদির তুল্য বলব হইবেক কিন্ত কেবল পাওনা টাকা আদা 
যের নিমিত্ত এব কর্জ পরিশোধ্করণিয়। দেন্দারেরদের বেঞগুকী হইবার নিমিত্ত 
দেওয়া হাইবেক | কিন্তু এই আইনে ষেপর্য্যন্ত নির্দিষ আছে তাহা বজিত থাকিল 
ইতি। 

খ্‌ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ০ বিএতিতম আইন | 


১৫ ধারা! 
এব. ইহাতে হাকুম হইল যে যে ব্যক্তি সামান্যতঃ রটনীয় প্রজারপে বিখ্যাত 
এমত ব্যক্তির সম্নত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটে এমত বোধ করিতে হই 
বেক না ইতি! 


সমাগ্তঃ। 
টি এচ সাক! 
ভারতবষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০] 0, 21451517148, 


43678079106. 41770514107 


পাপা পাপ পা 
সমস, শিপ স্পা পাক পিসপা খাপিপপেস্পালা। 
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ইনক্গরেজী ১৮৪১ লাল ২৯ একবিৎশিতিতম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্জরেজী ১৮৪১ 
লালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব”, তাহা। সর 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিস্তে প্রকাশ হইতেছে। 


স্থারবিশেষের ক্ষতিজনক ব্যাপারের নিবার্ণার্থ আইন। 
৯ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল ফে সাধারণ লোকেরদের উপকার ও সুখের নিমিত্তে আৰ 
শক হইলে কোন মসাজিষ্ট্রেট াহেৰ পথ ও লোকেরদের ব্যবহৃত স্থান হইতে বে 
আইনী অবরোৌধকারি বস্ত্র ও ক্ষতিজনক বস্তু উঠাইয়া ফেলিতে পারেন এব*২ যে ব্যৰ 
সায় অথবা ব্যাপারের দ্বারা লাধারণ লোকেরদের স্বাস্থ্য কি সুখের ব্যাঘাত হইতেছে 
তাহা রহিত করিতে অথবা অন্য স্থানে লইয়। যাইতে হুকুম দিতে পারেন এস, টা 
হার বোধে যাহাতে আগ্তন লাগনের সম্ভাবনা, আছে এইরূপ গৃহ নিক্মাণের এব, 
শীঘু ভ্বলনশীল বন্ত রাখণের নিবারণ করিতে পারেন্‌ এব” ষে গৃহ এমত জীর্ণ হই 
যাছে যে তাহা পড়িবার লন্ভাবনাতে তাহার বোধে লোকেরদের প্রুতি স্কট হইতে 
পারে এমত গৃহ উঠাইয়া লইয়া যাওনের হুকুম গ্রিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্টরেট সাহেবের প্রুতি উপরের ধারার দ্বারা যে 
ক্ষমতা অর্পণ হইল তদনুসারে কার্ধ্য করত তিনি প্রথমতঃ তদারক করিবেন যে এই 
আইনমতে উদ্যোগকরণের আবশ্যক আছে কিনা ইহা নিশ্চয় করিলে পর তিনি নি 
ষেপের হুকুম করিবেন এব* সাধ্য হইলে এ হুকুম এ বিষয়সম্নক্বীয়ব্যক্তিরদের উপর 
জারী হইবেক। কিন্ত যদি এরূপ জারীকরা অলাধ্য বা তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় তবে 
& হুকুম কোবানীতে ঘোষণা করা। যাইবেক এব বে স্থানে বাঁ স্থান সকলে ইশৃতি 
হর দিলে তৎসম্নর্কীয় ব্যক্তিরদের নিকটে তাহার সম্বাদ শীঘ্ধ পছছিতে পারে 
সেই স্থানে তাহার লিখিত ই শ্তিহার দিতে হইবেক। এব যদ্যপি সেই নিষেধের 
হুকুম প্রতিপালন না হয় তবে মাজিঞ্ট্েট সাহেব ব্লপূর্্ক তাহা প্রতিপালন করা 
ইতে পারেন্‌ এবং প্রতিপালন না হইলে ২০০ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা 
অথবা এক মাসের অনধিক মিয়াদে পরিশ্রম ভিন্ন কয়েদের সাস্তি করিতে পারেন্‌! 
এবং যে জুৰ্য বাঁ গৃহের ছারা ক্ষতি বা! সঙ্কটের নস্ভাবনা তাহা উঠাইর। দিতে কিছু 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২১ একবিদশতিতম আইন । 


খরচকরণের আবশ্যক হইলে খ খরচ পোষাইবাঁরনিমিত্তে এ দুব্য অথবা তাহার 
সরঞ্জাম নীলাম করিতে পারেন্‌ এব ষদি তাহাতে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা! 
তাহার মালিককে দিবেন । এব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এইম্ত ক্ষমতা দেওয়া গেল 
যে কোন সরকারী রাস্তার নিকটে পুক্করিণী অথবা কুপের মালিককে যাহাতে তদ্দারা 
মাধারণ লোকেরদের সণ্পশয় দূর হয় এমত তাহ] ঘিরিয়া রাখিতে হুকুম দিতে 
পারেন এব এ হুকুম প্রতিপালন না হইলে উপরের উক্ত জরীমানার হুকুম দিতে 
পারেন ইতি। 


৩ ধারা। 


আরো ইহাতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে পূর্রেক্ত নিষেধের হুকুম অথবা! লিখিত 
ইশ্তিহারের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হয় সে য্দ্যপি তাহার বিষয়ে আপান্তি 
করে তবে যুক্তিসহ সাধ্য হইলে দশ দিনের মধ্যে নতুবা এ নিষেধ পাওনের পর অথবা 
এ এন্তেল। ছোষণাহওনের পর দশ দিনের অধিক যত অল্প কাল যুক্তিসিদ্ধ হয় তত 
কালের মধ্যে লিখিত দর্খাস্তের দ্বারা মাজিষ্টেট সাহেবের নিকটে এমত দাওয়] 
করিতে পারে ষে এ বিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পভ্তিকরণের নিমিত্তে এক জুরি অথবা 
এক পঞ্চাইত নিযুক্ত হয়। মাজিন্ট্রেট সাহেব এ দরখ্মাস্ত পাইলে জুরি অথবা পঞ্চ? 
ইত নিযুক্ত করিতে হুকুম দিবেন । তাহাতে অন্যন ৫" পাঁচ জন থাকিবেক এব 
মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ স্থানের চারি দিগের ব্যক্কিরদের মধ্যহইতে পঞ্চাইতের সভ। 
পতি এব". দুই জন সন্োনীত করিবেন এব” অপরু দুই জনকে দরখাস্ত করণিয়? 
ব্যক্তি মনোনীত করিবেক । এব" এ তজবীজ যত কাল হয় তত কাল মাজিষ্টেট 
সাহেব আপনার হুকুম অথবা ইশৃতিহার জারীকরা মৌকুফ রাখিবেন পরে এ জুরির 
নিষ্পত্তির অনুপারে কার্ধ্য করিবেন এব জুরির অধিকাণশ ব্যক্তির মত জুরির মত্ত 
জ্ঞান হইবেক। কিন্ত ঘদি দর্খাস্তকরণিয়। ব্যক্তির ভরিতে বা অন্য কোন কার্যে 
এ জুরি অথবা পঞ্চাইত নিযুক্ত না হয় অথবা এরুপ নিযুক্তহওয়। জুরির! তাহীরদের 
নিযুক্তকরণের হুকুমনামাতে যে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূুপিত হইবেক তাহার মধ্যে কোন 
কারণপ্রযুক্ত হি নিষ্পত্তি এব” রিপোর্ট না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ হুকু 
মের দ্বারা তাহারদের এ পদ আরো অধিক কাল বজায় না রাঁখিলে এ মিয়াদ 
'সমান্তহওনের তারিখঅবধি তাহারদের পদ রহিত হইবেক । এব যদ্যপি উপরের 
উক্ত ফোন কারণপ্রযুক্ত জুরি অথবা পঞ্চাইতের দ্বারা কোন নিকপন্তি ন। হয় তবে 
সাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের প্রতি আপত্তি না হইলে যেমতে জার হইত ফেইমতে 
তাহা জারী হইবেক ইতি | 


৪ ধারা । 
এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিট্্েট দাছেবের অন্যং হুকুমের উপর নালা 


ইন্গরেজী ১৮৪১ সাল ২১ একবি"শতিতম আইন! ও 


রাজধানীর আইনানুসারে যেরূপ আপীল হইতে পারে সেইজপ এই আইনানুলারে 
সাজিঞ্ট্রেট সাহেবের সমস্ত হৃকুমের উপর আপীল হইতে পারিকেক ইতি! 


৫ ধারা । 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীত্রীসতী মহারাণীর আদালতের পুকৃত এলাকার 
মধ্যে এই আইনের ব্যবহার হইবেক না ইতি! 


লসান্তিঃ| 
টি এচ মাডক। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০911 0, 1-৮15১115তি, 
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ইরেঞজজী ১৮৪১ সাল ২৭ সপ্তব্*। আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪১ 
সালের ১৮ আক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী, করিলেন এব” তাহ] 
সর্্ সাধারণ কোলকে জানাইবার নিমিত্তে পুকাঁশ হইতেছে। 


যোত্রহীনেরদের নঙ্নত্তির যেডিবিডেও অর্থাৎ অনশের দাওয়া না হয় তাহা বিলি 
করিয়া দেওনের আইন | 


ধারা। 


যেহেতুক নান রাজধানীতে যৌত্রহীন কজরদারদিগের উপকারার্থ মআদালতসকলের 
আঁজ্ঞীক্রমে ঘোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিৰিডেগ্ডের দাঁওম। হয় নাই এমত নান 
ডেবিডেওড সধ্যেং এ যোত্রহীনেরঙক্গের আদালতের এক্কৌপ্টেপ্ট জেনরলের জ্ঞাতসারে 
সৌত্রহীনেরদের সম্নত্তির আসৈনিনা এ প্রত্যেক রাজধানীতে ক্ষোম্মানি বাহাদুরেহ 
এক্কৌোন্টেন্ট জেনরূল ও সব ত্রেজর্র সাহেবকে অপণ করিয়া এ যোত্রহীনেরদের 
নঙ্মত্বির যে মহাজনের! তফপীলে নিদ্দিউ ছিল তাহারদের নামে জমা করিয়াছেন 
এব যেহেতুক দাঁওয়] না হওয়া ডিবিভেগ্ডের কি তাহার কোন অৎখশের বিষয়ে 
উপযুক্ত মিরাদের মধ্যে কোন দাওয়া সাব্যস্ত না হইলে এ যোত্রহীনেরদের সম্মত্তির 
যে মহাজনেরা আপনারদের দাওয়া পাব্যস্ত করিয়াছে তাহারদের মধ্যে এ ডিবিডেগু 
বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত বোধ হই'ল 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এ ডিবিডেগু উক্ত প্রুকারে এক্কৌন্টে্ট জেনরূলকে 
অপণ হইলে পর ছয় বহ্পর্রে মধ্যে হদি তাহার কিন্বা তাহার কোন অ্শের্‌ 
উপর কোন দওয়া লাব্যস্ত না হয় তবে যোত্রহীনেরদের আদালত এ টাক আসৈনি 
রদিগকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন্‌ এব এ যোত্রহীনদিগের সম্পত্তির উপর 
যে মহাজনের! আপনারদের দাঁওয়। সাব্যস্ত করিয়াছে তাহারদের মধ্যে আমৈনিরা 
এঁ টাক! বিলি করিয়। দিবেন এবণ্ এ দাওয়া এ তফসীলহইতে উঠাইয়়া €ফলিতে হুকুম 
দিতে পারেন কিন্তু তৎ্পরে যে কোন ব্যক্তি আপনার দীওয়। সাব্যস্ত করে উত্তর 
কালে যে কোন নম্নত্তি আসৈনি সাহেবের হাতে আইসে এব” এ"যোত্রহীনের "শয্নত্তির 
উপর যে সকল ডিবিডেগ দিতে হুকুম হয় তাহাহইতে এ ব্যক্তির আপন অণশ 
পাইবার যে অধিকার আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি । 


্‌ ইয়েজী ১৮৪৯ বালে ২৭ সপ্তিবিৎপ আইন । 


২ খারা! 

এব, ইহাতে হৃকুম হুইল যে..উক্ত প্ুকার দাওয়া না হওয়া ডিবিডেণ্ডের এক 
কৈকিয়ৎ নীচের লিঙ্বিত প্রকারে ঘোষণা না কুইন্লে শুই আইনানুসারে উক্ত প্রকার 
দাওয়া'না হওয়। পভিবিডেও কোন সময়ে বণ্টন হইবেক না| অর্থাৎ পুক্দোক্তমতে 
বন্টন' করিয়া দিবার এক বৎসর অনুটন পূর্রে এক কৈফিয়ৎ প্রত্যেক রাজধানীর 
ধাবর্ণমেপী গেজেটে তিনবার ইঙ্গরেজী ভাষায় এব দেশীয় এক বা ততোধিক ভাষায় 
প্রুকাশ হইবেরে। এবং ফেং ব্যক্ষির দাওয়ার সম্পরেখএ ডিবিডেগ গচ্ছিত আছে 
তাহারদের নাম ও তফসীলের, লিখিত "তাহার ব্ষিয়ের অন্য২ বিবরণ এব সেই 
দাওয়ার সখা এ কৈফিয়তে থাকিবেক। এব তাহাতে আরে। লেখা থাকিবেক যে 
তাহার সম্পর্ধে পূর্রেকোন এক বা ততোধিক ভিবিডেগ দেওয়! গিয়াছে কি না এব, 
যে প্রাপ্য টীকাপ্রযুক্ত কোন ডিবিডেও দেয় হইয়াছে তাহীর, বিষয়ে কোন প্রমাণ 
কোন সময়ে দেওয়'গিয়াছে কি না| কিন্তু যে পাওনার সম্পকে এ ডিবিডেও দেয় 
হইয়াছে এইমত পাওনার দাওয়া যে গতিকে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে সাব্যস্ত করে 
নাই কেবল সেই গতিকে এই আইনের ক্ষমতানুলারে এ টাকার ভিবিডেও হইয়] 
মহাজনেরদের মধ্যে কাটিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুস হইল যে যদি দৃষ্ট হয় যে কোন যোত্রহীন ব্যক্তির আপন 
ঘরের কোন চাকরের মাহিয়ীনা বাকী থাকে তবে উক্ত আদালত এ ডিবিভেও প্রকাশ 
করণের সময়ে বা তাহার পূর্বে এ যোত্রহীনেরদের সম্নত্িহইতে এ চাকরেরদের 
মাহিয়ানা দিবার হুকুম দিতে পারেন কিন্তু সর্দরদুদ্ধ ছয় মাসের অধিক মাহিয়ান। 
দিবেন না ইতি। 


৪ ধারা । 
আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৪৩ সালের ১ জান্ুআরি তারিখের 
পুক্ছে জারী হইবেক না ইতি । 
'অমান্তিঃ | 
টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেষ্টের সেক্রেটারী। 
0ম 0, 2197৭, 
17267270166 77070910107 
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ইক্গরেজী 9৮৪5 সাল ২৮ অঙ্টাবি,শ আই? 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরুল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী' ১৮৪১ 
সালের ১৪ নবেস্থর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী,.করিলেন এবং তাহ" 
সর্দ সাধারণ কোলকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


১৮৩৯ মালের ২৩ আইন সৈন্যের সম্ভিব্যাহারি ব্যক্তিরদের বিষয়ে চলন কর্‌ 
ণের আইন । 


১ ধারা? 


ইহাতে হুকুম হইল যে যে গতিকে অপরাপি ব্যক্তি সিপাহী হইলে ১৮৩৯ সালের 
২৩ টিনার দণ্ডনায় হয় সেই গতিকে যে কোন অপরাধী কোম্নানি বাহাদুরের 
এদেশীয় সৈন্যের নিমিত্ত নির্দিক্টি হওয়। যুদ্ধবিময়ক আইনের অধীন .হয় অথচ সনদ 
গ্রাপ্প সেনাপতি না হয় সেই অপন্রাধী এ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক 'এবণ অন্য 
পুকীরেও আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক এবং এই আইনানুলারে যে অপরাধিরা| 
কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮৪০ লালের ২ আইন খাটিবেক ইতি | 


সমাগ্তঃ। 


টি এচ মাডক | 
ভারতবর্ষের গৰ্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 


০ 00১15171048, 


1367800166 11707810601 


পপ পর পাপ 
পাশপাশি 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২৯ উউনত্রি"শ আইন! 


ভারতবষের শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইজর্েজী ১৮৪১ 
সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব". তাহা 
সর্্দর সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে। 


মোকদ্দমা অথবা আপ্পাল চালাওনের ভ্রুটিকরাতে তাহা ডিসমিসকরণের বিষয়ে 
বাঙ্গলা ও মান্দ্টাজের যে আইন সম্মক রাখে তাহা স"শোধনকরণের আইন । 


১ ধারা । 


ইহাতে হুকুম হইল বে কোন আদালতে কোন সময়ে বদি ফরিঘ্াদী অথবা আপে 
লাণ্ট ছয় সপ্তাহপর্প্যন্ত সোঁকদ্দমা বা আপীল চালাউতে ত্রুটি করে তবে সেই মোক 
দ্রসা বা মাপীল ডিমমিস হইনেক এব মোৌকদ্দসা না আপীল ডিসনিসকরণের পুর্বে 
ফরিতাদী অথনা আপেলান্টকে কিছু এনত্রেল। দিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি 
বিশেষ দরশ্বাস্মক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়ার্দী অথবা আপেলান্ট কিন্বা 
তাহার মৃত্যু হইলে তাহার নোগ্ারকার পুকব্দধে আদালতের অনুমতি না পাইয়া 
থাকে তবে আদালতের অথবা আনামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম করণব্যতিরেক 
এব কার্ণ না দর্শাইয়া এ মোকদ্দ মস! বা আপীল কাবেং ডিমমিস হইবেক। এব, 
আদালত যদি কোন গতকে অপ্রিক মিদ্রাদ দেন তবে অধিক াময়াদ দেওতনর কারণ 
বিশেষ করিনা রোয়দাদের বহীতে লেশ্বাইবেন কিন্ত অশিক মিয়াদের দর্খান্ত অগ্াহ্থ 
হইলে তাহার কারণ বিশেষর্ূপে লিখনের আবশ)ক হইবেক না ই।ত। 


২ ধারা। 


এবঞ্* ইহীতে হুকুম হইল যে কোন মোকদ্দমা বা আপীল উক্ত ধারাণুলারে 
ডিসমিস হইলে আসামী অথবা রেস্পাপ্ডে্ট মোকদ্দমায় বা আপালে যে সকল গর্চ 
পত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন কিন্তু মাদ ফরিঘাদী 
কিআপেলাণ্টের প্রতি সমরের খেলাফপ্রযুক্ত অথবা আপাীলের মিয়াদপ্রযুক্ত প্রত 
বন্ধক না? থাকে অথবা ডিসমিসহওয়া সোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরশ এব, 
তাহ ডিসমিসহওন প্রযুক্তভিন্ন অনা কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে মোকদ্দস] বা 
আপীল ডিসমিস হওয়াতে নুন মোকদ্দমা বা আপাঁল উপস্থিতকরণের কিছু প্রুতি 
বন্ধক হইবেক না এব এ চোকদ্দম। বা আপীল ডিন্মিসহওয়াতে মোকদ্দসার 
মিয়াদের আইন ক্রমে সময়ের খেলাফ নিবারণ হইবেক না ইতি । 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২৯ উনব্রি"শ আইন | 


৩ধারা। 


এবস, ইহখতে হুকুম হইল ষে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের 
২৭ ধারার ২ প্ুকেরণ এব*ং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ২৬ ধারার 
২ প্রকরণ রদ হইল এব” এই আইনের পৃর্দণেক্ত ধারার বিধির অনুসারে যে হুকুম 
হয় তাহার উপর কোন আপাঁল হইবেক না কেবল ত্রুটি নিতান্ত হইয়াছে কি না। 
এই ব্যয়ের সরামরী আপাল হইতে পারে ইতি। 


সমাপ্তঃ। 
টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩০ ত্রিশন্তম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইন্গরে্গী ১৮৪১ 
মালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব. তাহা সর্র্থ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে। 


কোম্পানি বাহাদুরের কোন ২ আদালতে মথার্থ বিচারের বাধা নিবারণের আইন। 
১ ধারা । 


যেভেতুক কোক্সানি বাহাদুরের আদালতে যথার্থ বিচারের যে বাধা হয় তাহা 
নিবারণের প্রচুর বিপান নাহি অতএব ইহাতে হুকুম হউল দে কোন লিলা বা শহরের 
মাফিত্টেট সাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিক্ট্রেট সাহেবেবর কিম্বা মীজিঞ্ট্রেট সাহেবের 
অধীনে ফৌজদারী সোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্সযকারকের 
সম্মুখে অথবা কোম্ানি বাহাদুরের দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোন উপরিস্থ বাঁ নীচস্কৃ 
আদালতের সম্মুখে ঘষে সকল ব্যক্তি ভর দর্শাওনের অক্জভঙ্গীর কিম্বা কথার ছারা 
অথবা অন্য প্ুকীছে যথার্ বিচারের বাধা জন্মায় নেই সকল ব্যক্তি সামান্যতঃ 
কোম্নানি বাহীদুরের আদালতের অধীন হউক কি না হউক যে কার্ধাকারকের 
বিচারের বাধা জন্মার তাহার দ্বারা তাহারা ২০০ টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক কিম্বা এ জরীমানা না দেওয়ী গেলে এক মাপের অনধিক সিয়াদে 
কয়েদের ধোগ্য হইবেক 1 কিন্ত এইমত গতিকে যে কার্্যকারক জরীমানা করেন্‌ 
তাহার নিন্পন্তির উপর অন্য২ মোৌকদ্দসাতে যে কোন দেওয়খনী অথবা ফৌজদাঁরীনু 
কাক্যকারক আপীল শ্রনিতে আই'নমতে নিযুক্ত হন্‌ তাহার নিকটে এক মাসের সধ্যে 
এ দণ্ডের হুকুমের উপর আপীল হতে পারে । এব উপরের উক্ত যে কোন 
গতিকে এই আইনের পূর্বে নালিশ হইতে পারিত নেইং গতিকে ফে আদালতে অপ 
রাধ হইয়াছিল সেই আদালতে অপরাধির বিরুদ্ধে কোন কার্ধ্য না হইলে শ্রীশ্রীমতী 
সহারীণীর সুপ্রিম কোর্টের অধীন কোন ব্যক্তির নামে অপরাপের নিমিন্ত এই আই 
নের কোন বিধি থাকিতেও এ সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে কিন্তু অন্য গতিকে 
হইতে পারে না ইীতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে লদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ও রাজস্বের কমি 
স্যনর সাহেবের অথবা উক্ত কোন কার্যযকারকেরদের হ্ৃমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩০ ত্রি"শত্তম আইন | 


কারক সাহেবের কিস্বা কালেকটর্‌ নাহেবেরা অথবা কালেক্টর সাহেবেরদের ক্ষমত। 
প্রান্ত অন্য কোন কার্সযকারকের' উপরের উক্ত প্রকারে বাঁধাকরণিয়। ব্যক্তির ২০০9) 
টাকার অনধিক জরীসান1 করিতে পারেব এব ও জরীমানার টীকা না দেওয়! গেলে 
অপরাধি ব্যক্তিকে এক মাসের অনধিক মিয়াদে দেওয়ানী জেলগ্ানাতে কয়েদ করিতে 
পারেন্। কিন্তু অন্যং মোকদ্দমীতে উক্ত কার্প কারকেরদের হুকুমের উপর যেসত 
আপীল হইতেছে সেইভ উক্ত সকল গতিকেও এ কার্ধকারকেরদের হুকুমের উপর 
উপরিস্থ রাজস্বের কার্দ্যকারকেরদের বিচার ও নিষ্পন্তির নিমিত্ত আপাল হইতে পারে 
এব এই আইনের ১ ধারার নিদিষ্ট দণ্ডের হুকুম এব০, উক্ত কার্ধাকারকেরদের 
দণ্ডের হুকুম মাঁজিষ্রেট সাহেবের নিকটে চলিত নিয়সমতে দরখাস্ত হইলে তীহার 
দ্বারা জারী হইবেক ইতি । 


৩ধার!। 


আরো ইহাতে হুঞুন হইল বে বগলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের 
৪২ ধারা এবণ ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা এব” ৯৮২৫ সালের ১২ আইনের € 
ধারার ২1৩ প্রকরণ এব, ৬ ধারা রদ হইল ইতি। 


সাঃ ] 
টি এচ সাডক | 
ভারতবষের গবণদেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩১ একত্রিত্বম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীতৃত গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্জরেজী ১৮৪১ 
সাল ২০ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিশ্বিত আইন জারী করিলেন এব" তাহা সর্র্ধ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ব পুকাশ হইতেছে। 


ফৌজদারী আপাীলের ব্ষিরি এন্‌্থ ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা ও হুকুম শ্রধরি 
বার বিষয়ি বাঙ্গল। দেশের চলিত আইনের বিধান ন"শোধনকরুণের আইন । 


১» ধারা। 


যেহেতক ফৌজদারী আপাীলের্‌ বিষয়ি এব ফৌজদারী আদালতের দগ্ডাজ্ঞা! ও 
হুকুগ শ্রধরিবার বিষরি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের বিধান স*শোধনকরা। উচিত 
বোধ হইল 

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে আপাীলের বিষয়ে এব উপরিস্থা আদালতের দ্বারা 
অধৃস্থ আদীলতের দণ্ডাজ্ঞ। শুধরিবার বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা ও কার্য্যের 
সহিত বাঙ্গল! দেশের চলিত আইনের ফেং ভাগ সয্পর্ক রাখে তাহা রদ হইল ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিস্ট্েট সাহেবের আলিষ্টান্ট অথবা সদর আমীন 
অথবা পণ্ডিত কি মৌলবী অথবা মাজিষ্ট্েটে সাহেবের অধীন অন্য যে কোন কার্য্য 
কারক ফৌজদারী বিষয়ের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন তিনি ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের 
৮ ও ৯ ধারা এব” ১৭৯৫ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা) এব ১৮০৩ সালের ৬ আই 
নের ৮ এব” ৯ ধারার নির্দিষ্ট অপরাধের সীমার মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দসায় 
অথবা ফৌজদারী সোকদ্দমাছাড়। আদালতসম্ন্বীয় অন্য কার্যে ষে নকল দণ্ডাজ্ঞা 
অথবা হুকুম করেন্‌ তাহার উপর মাজিক্ট্রেট সাহেব অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব 
অথবা মাজিস্ট্রেট নাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের নিকটে এ দণ্ডাজ্ঞা অথবা 
হুকুমের তারিখের পর এক মাসের মধ্যে এক আপাঁল করিতে অনুমতি হইল এব 
মাজিস্ট্রেট লাহে অথবা জাইণ্ট মাঁজিঞ্রেট সাহেব অথবা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজি 
ফ্রেট সাহেবের আ+সিষ্টাণ্ট কিস্থা ফৌজদারী মোকদ্দমীর বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন অন্য 
কার্যকাঁরক ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ও ৯ ধারা এ ১৭৯৫ সালের ১৬ আই 
নের ৪ ধারা এব ১৮০৩ লালের ৬ আইনের ৮ ও ৯ ধারার নির্দিক অপরাধের 


্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ৩১ একত্রি"শত্বম আইন। 


পীগার বহিভূতি ফৌজদারী মোকদ্দমায অথব। ফৌজদারী মোকদ্দমাছাড়। তদালত 
সম্পর্কীয় অন্য কার্যে যে সকল দণ্ডাঁজ্ঞা অথবা হুকুম করেন্‌ তাহার উপর পূন্োক্তজ্ত 
এক মাসের মধ্যে সেশন জজ সাহেবের নিকটে এক আপীল করিতে অন্মমৃতি হই'ল। 
এব. সেশন জজ সাহেব ফৌঙ্গদারী মোকদ্দমায় খে সকল দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম 
করেন্‌ ভাহার উপর তিন মালের মধ্যে সদর নিজীদঙ্ আদালতে এক আগাল 
করিতে অনুমতি হইল | এব” এই আইনের ৩ ধারার নির্দিষ্ট গতিকভিন্ন এ আগা 
লের উপর যে২ দণ্ডাজ্ঞা অথবা হুকুম হয় তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি | 


৩ ধার।। 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে সদর নিজীস্ আদালতের সাহেবের! নিয়ত অধস্থ 
কোন আদালতের ফৌজদারী কোন মোকদ্দমীর রোযরদাদ তলৰ করিতে পারেন্‌ 
এব তাহার বিষয়ে যে২ হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন ইতি। 


৪ ধার]। 


কিন্ত ইহাতে আরো! হুকুম হইল যে যে মৌকদস] সদর নিজামঙ্ভাদাঁলত এরূপ শলব 
'করেন্‌ সেই মোকদ্দমায় এ আদালত অথবা যে আপীল কোন ফেৌন্দারী আদালতে 
হয তাহাতে এ আদালত হুকুমহওয়া দণ্ড বেশী করিতে পারেন না অথবা ষে ব্যক্তি 
অধস্থ আদালতের দ্বার নির্দোষী হইয়াছিল তাহার দণ্ড করিতে পারেন্‌ নী ইভি। 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে সেশন জজ সাহেব এৰ** মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা 
জাইন্ট সাজিম্ট্রেট সাহেৰ কিবা সাজিষ্ট্রেট সাহেবের গ্মত।প্রাপ্ত অন্য কার্যকারক 
লাহেব নিয়ত আপন ২ আদালতের অব্যবহিত অধ।ন কোন আদালতের কার্ধ্য নিয়ম 
মত হইতেছে কি না ইহা হৃদ্বোধরূপে নিশ্চয় জাঁনিবাঁর নিমিত্ত এফ তাদালতের রোয় 
দাদ তলব ক্রিয়া তজবীজ করিতে পারেন্‌। কিন্ত নিতাঁস২ আদালতের তুল্য আদ? 
লতব্যতিরিক্ত অন্য কোন আদালত অধস্থ কোন আদালতের দণ্তীজ্ঞা অথবা হুকুমের 
উপর্‌ তৎ্সপ্নক্কীয় ব্যক্তিরা এই আইনের বিধানানুলারে রীতিমত আপীল না করিলে 
শী দ্‌গাজ্ঞা রা হুকুমের অন্যথী করিতে পারেন্‌ না ইতি। 


৬ ধারা? 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে লেশন জজ সাহেব থে দণ্ডের হুকুম দিতে পারেন্‌ 
তাহা আমামীর অপরাধের তুল্য নয় বোধ করিলে তিনি এ সোকদ্দমা নিজাসৎ 
আদালতে মলোপদ্দ করিতে পারিবেন এব, চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিপরীত 
কোন বিধি থাকিতেও তাহার নিষেধ হইবেক না! ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ মাল ৩১ একত্রি"শত্বম আইন। ৩ 


৭ ধার! 
আরো ইহ তে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হই 
বেক নাষে তাহার দ্বারা ১৮৩৭ লালের ২৪ আইনে এব. বাঙ্গলা দেশের চলিত 
আইনের অন্য২ং ভাগে পোলীসের ঘুপরিশ্টেণ্ডেপ্ট সাহেবের যে ক্ষমতা! ও কার্ধা নির্দিষ্ট 
আছে তাহা] মতান্তর হইল অথব। তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইল ইতি 


নমাপ্তঃ। 


টি এচ মাঁডক। 
ভারতবর্ষের গনর্ণমে্টের পেক্রেটারী । 
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(81500৪1-:76100060 8০ 06 13789] 1111)005 01050 0168২, 00 (০14 110007017 


ইঙ্গরেজ্ী ১৮৪২ সাল ১ প্রথম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উক্জরেজী ১৮৪২ 
সালের ১০ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইম্‌ জারী করিলেন এব” তাহা সব্দ্র 
সাধারণ লোককে জানাইৰার নিমিন্ত প্রকাশ হইতেছে। 


শহর কলিকাতীর মধ্যে আফীন ও অন্যান্য নেশীজনক লামগ্রী বিক্রয়ের বিসয্ে 
পূৰ্ধপেক্ষা উত্তম নিয়মকরণের আইন । 


ইহীন্ে হুকৃস হইল দেয়ে সকল আইন ও বিপানের দ্বারা পাউাবিনা শহর কলি 
কাহার সপ্যে সাদক সামগ্রী বিক্রয়ের নিষেধ আছে এব এ পাউীদেওনের নিম 
নি্দিষ্ট তাছে এর” তাহার নিয় উলভ্রনকরশের অথবা সেইরূপ পাউী না পাইয়া 
মাদক সাসগ্রী বিক্রয় করণের দণ্ড নিৰপিত আছে সেই সকল আইন ও বিধান শহর 
কলিকাতার মধ্যে আফীন্‌ ও অন্যান্য নেশাজনক দূন্য বিক্রয়ের বিষয়ে খাটিবেক 


ইভি। 
নমাপ্তিঃ। 


টি এচ সাডক। 
ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 


9118 0 41511 518, 


4308/2166 17 07/3021)) 


০৯ শান তা পাশিশীস্সিস ৮ ০৮ ৩ পন 


(0008৮ :-100180069 50 00০ 13694 9 01011819 9171)091) 60655, 070. (১ 00৪10781707, 


ইঙ্গরেজী ৯৮৪২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে ঈঙ্গরে জী ১৮৪২ 
সালের ২৮ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব". তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে] 


ভার্তবর্সেরি কৌল্েলে শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন 
সসয়ে তাহার কোনং ক্ষমতার কার্ধযকরণের, বিধানের আইন । 


১ ধারা। 


যেফেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্ত্পাতি কোন সাহেরকে সঙ্গে না লঈয়া 
উত্তর পশ্চিম দেশে এব ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযৃত গবরূনরু জেন্রূল বাহা। 
দুরের গমন্র উচিত বোধ হইয়াছে অতএস হুকুম হউল নে শ্রীযুত গব্র্নর্‌ জেনন্ূল 
বাঙ্গাদূর কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলে শ্রীযৃত গবর্ুনরু জেনরুল বাহীদুরের হর 
বৌন্সেলে আইনকরণের ক্ষমভাভিন যে২ং ক্ষমতা আছে মেই২ং ক্ষমতানুসারে তিনি 
একাকী কাপ্য করিতে পারেন হতি। 


২ ধারা । 


এপ্‌্* আরে হুকুম হইল যে যে তারিখে লরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের 
দ্বারা এমত এন্তেলা দেওয়া যাঁর হে পূর্বোক্ত অভিপ্রাতের নিমিন্ত আযুত গবর্নর্ 
জেনর্ল বাহীদুন্ন কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন লেই তারিখঅব্ধি এই আইন 
পুব্ল হইবেক ইতি! 


সমান্তঃ। 
টি এচ মাডক। 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


9] 0. 01512178158, 


£307/2166 77277514497 








01915 ১. ৮1881560 90089041881 0001)071) 017041076৬৯ 0807 ০ 39100001007, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৩ তৃতীয় আইন। 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রুসীডেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্মেলে ১৮৪২ সালের 
২২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযূত গবর্‌ 
নর জেনরুল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এব” এ সম্মতি পাঠ হইয়। রোয় 
দাদের সধ্যে লেখা গিয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্বলাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়। 


অস্থাবর বন্ত চুরীর অপরাধভিন্ন কোনং ক্ষুদু চুরীর বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ২১ 
আইনের বিধি খাটাইবার আইন । 


১ ধারা। 


যেহেতুক দৃষট হইয়াছে যে যে ক্ষদু চুরী অস্থাবর সম্পত্তির চুরীর অপরাধের মধ্যে 
গণ্য নহে তাহা! করিয়াও অপরাধিরদের দণ্ড হয় নাই এব দও্ড না হওয়াতে অনেক২ 
গতিকে সম্নত্তির বিদ্বু হইতেছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত মে২ 
গতিকে চুরীহওয়া বস্ত্র ২০) টাকা! মুল্যের উন্ধ নহে সেইং গতিকে ১৮৩৯ সালের 
২১ আইন খ্াটবেক অর্থাৎ কোন বড় বা ছোট জাহাজ বা কোন প্রকার নৌকা 
হইতে কিম্বা কোন গুদী বা শ্বাট কি পোস্তাহইতে কোন জিনিস বা বাণিজ্যদূব্য চুরী 
করণ এব কোন চাকর আপন মুনিবের অথবা সুনিবের দখলে কি অধীনে কোন 
দুব্য বা টাকা চুরীকরণ অথবা] অন্য ব্যক্তির শরীরহইতে কোন জিনিল বা টাকা! 


চুরীকরণ ইতি | 
নমাপ্তঃ। 
এফ জে হাঁলিডে। 


ভারতবর্ষের গব্মেণ্টের একটি সেক্রেটারী 
[017 0১151১57188, 


4967100166 77727512607, 


0810010৬ :--0১810660 900৫ 8801881 11118815 011)080 চ18885 07 0, 027 58810010815, 


ইঙ্জরেভব ১৮৪২ সাঁল ৭ সপ্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের সৌন্সে 
লের ভ্রীযুত গ্লুপীডেন্ট াহেৰ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ সালের ১৯ আগষ্ট 
তারিখে নীচের লিশিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
সম্মতিপত্র পাঠ হইয়। কৌন্সেলের ব্হীতে লেখা গেল। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিস্ত প্ুকাশ হয় 


তর্জম। করণব্ষিয়ুক বাঙ্গল। দেশের চলিত আইনের কোনং বিধি রদকরণের 
আইন । 


১ ধারা। 


ঘেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে রুবকারী এব. অন্যান্য কাগজপত্র 
তর্জমাকরণের নিমিন্তে যে বেতন দেওয়া যায় তাঁহার হারের ব্ষিয়ি যে বিখি 
বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৭৯৭ পালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এব, ১৮০৩ সালের ৪ 
আইনের ৩৩ ধারাতে নির্দিইট আছে তাহা মতান্তরকরণ আবশ্যক বোধ হইল ! 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৭ সালের ৯৯ আইনের ৫ ধারা এব. ১৮০৩ 
সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারা রদ হইবেক ইতি। 


মমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি” লেক্রেটারী। 


০] ০১ 1141505, 
19877702166. 27707512607 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ৮ অফ্টস আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুসতিত্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযু্ 
প্রনীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ গালের ২ সেপ্টেম্বর 
তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরূল বাহারুরের 
এ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের ব্হীতে লেখা গেল। 


হুকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জাঁনাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়। 


নানা রাজধানীর উপরিষ্থ আঁদীলভ পুকব্বাপেক্ষা নিশ্চয় ও জ্গমক্ূপে আইনের 
মধ্যে নিদিষ্ট করণের বিম্রি আইন | 


ইহাতে নির্দিউ ও হুকুম হঈ'ল দে ১৮৪৯ সালের ১৯ ও ২০ আইনের দ্বারা সদর 
দেওয়ানী আদালতে দে সকল ক্ষমা দেওয়া শিতাছে মেই পকল ক্ষমতা মান্দ্রাজ 
ও বোদ্বউি রাজধানীর উপরিহ্থ দেওয়ানী শ্সাদ।লতেরদের হইনেক এন" উত্তর কালে 
দেহ আনন সকল রাজপানীর দেশে চলন হয় মেউ সনল আইনের সেট “ সদ 
আদালত” এই কথা লেখ! থাকিলে তাঁভা নকল রাজধানীর দেওয়ানী ও ফৌদদারীর 
সর্্াপেক্ষা উপরিস্থ আদীলতভ বুঝাইবেক এমত জ্ঞান করিভে হইবেক। 


নসান্তিঃ। 
এফ জে হালিছটে! 
ভারুতবর্ষের গব্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী | 


1011] 0৮. 114১1১11181, 
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ইন্গরেজী ১৮৪২ সাল ১০ দশম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গব্রুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবষের 
কৌন্সেলের শ্রীযৃত প্রুপীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর.কৌন্লেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সালের 
১৪ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহীদুরের এ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের হহীতে লেখা গেল। 


হকুম হইল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিগিত্ত প্রকাশ হয়। 


কলিকাতা শহরের বাহিরে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন সাধারণ লোকের 
দের গমনাগমনের কোন স্বানের অথবা কোন বাসস্থানের নিবাসিরদিগকে সাধারণের 
স্বস্থ্যি ও উর্পকারের ব্ষয়ে পুক্রীপেক্ষা উত্তম উপায় করণের ক্ষমতা দেওনের আইন | 


১ ধারা? 


ইহাতে হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়স রাজধানীর দুই গবর্ণমেণ্টের কোন এক 
গীবণমেপ্টের যদ্যপি এসত বোধ হয় যে এ রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন শহর কি 
শহর্তলী কি বসতি কি সাধারণ লোকেরদের গমনাগমনের স্থানের ও নিবাসের 
গৃহস্থেরদের তিন অনশের দুই অণ্শ ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তা বা পঞ্চ বা নরদসা 
'কি পুক্করিণী মেরামৎ্থ ও পরিষ্কারকরণের ও তাহাতে আলো দেওনের ও জলপথ 
করণের অথবা চৌকী দেওনের নিমিত্ত কিন্বা সেইরূপ অন্য কোন স্থানবিশেষের 
কার্ষ্যর নিমিস্বে পুর্রাঁপেক্ষা উত্তম উপায় করিতে চাহে তবে উপরের লিখিত নেই 
স্বান যে গবর্ণমেন্টের অধীন সেই গবর্ণমেণ্ট নীচের লিখিতমতে তাহার হ্কুম দিতে 
পারেন্‌ ইতি । 


২ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হই'ল ফে গবর্ণমেপ্ট উক্ত গৃহস্থেরদের স্বানে অথবা তাহারদের 
পক্ষে উক্ত অভিপ্রায়ের বিষয়ের দরখাস্ত পাইলে ষে ব্যক্তিরদের নাম গব্র্ণমেণ্টে 
অর্পণ হয় অথবা তাহারদের মধ্যে এ স্থাননিবামিরদের যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ 
হয় ভাহারদিগকে দরখাস্তের নির্দিষ্ট তত্স্থানীয় কার্য লল্লাদনের নিমিত্তে আপন 
বিবেচনাক্রমে এক কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ ইতি । 


৩ধারা। 
আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত অভিপ্রায় সম্পাদনের নিমিত্ত যে টারের 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১০ দশম অশইন। 


আবশ্যক হয় তাহা এব” যে হারে এ টাক বসান ষাইবেক তাহা এ কমিটি নিরূপণ 
করিতে পারেন এব তাহারা আবশ্যক লকল বন্দোবস্ত করিতে পারেন এব. যেহ 
চাকরের আবশ্যক হয় তাহারদিগকে উপযুক্ত বেতন দিয় নিযুক্ত করিতে পারেন্‌। 
কিন্তু এ গৰণমেণ্টের বিশেষ অনুম্তিব্যতিরেকে এ স্থানের মধ্যে বাটীর খাজানার কি 
বার্ষিক মূল্যের উপর শতকরা। ৫ টাকার অধিক টাক্লের হার নির্দিষ্ট হইবেক না 
এবং সম্বৎসরে এক টারের অধিক লইতে হইবেক না| কিন্ত এ স্বাননিবালি 
লোৌকেরদের পক্ষে এ কমিটি ষে কোন বন্দোবস্ত করেন তাহার বিষয়ে এ কমিটির 
কোন এক জন সেম্বর অর্থাৎ অন্তঃপাতী স্বয়* দায়ী হইবেন নী। এব উক্ত প্রকার 
যে সকল টাকা আদায় হয় তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ হইলে এ কমিটি এব. তাহার 
প্রত্যেক জন মেস্বর তাহার দায়ী হইবেন এব. এ টাকা গবর্ণমেপ্টের টাকা বলিয়া 
গবর্ণমেণ্টের নালিশক্রমে দেওয়ানী মোকদ্রমার দ্বারা পুনর্ার পাওয়া যাইতে 
পারিবেক ইতি । 


৪ ধারা ॥ 


এব ইহাতে হুকুম হইল মে গৃহস্কেরদের স্বানে যে টাকা আদায় হয় তাহা। 
নির্তিষ্বে থাকিবার নিমিত্ত যে বিধি আবশ্যক বোধ হয় তাহা এ স্থানের গবণমেন্ট 
পুত্যেক গতিকে প্রত্যেক কমিটির নিমিত্বে নিরূপণ করিতে পারেন । এব. এ 
গবর্ণমেণ্টের যদি এমত বোধ হয় যেএঁ টাকা অপচয় হইবার অথবা এ কম্েরি ব্যাঘাত 
হওনের সম্ভাবনা আছে তবে এ কমিটির কোন এক জন মেস্বরকে কর্ম্চ্যত করিতে 
পারেন] এব” এ করম্মচ্যত ব্যক্তির পরিবর্তে এ কমিটিতে কার্ধ্য করিতে যদ্যপি 
কমিটির অবশিষ্ট মেস্বরেরা এক সাসের মধ্যে এ রাজধানীতে গবর্ণমেন্টের খাতিরজম| 
মত কোন এক জনকে মনোনীত নী করেন্‌ তবে এ রাজধানীর গবর্ণমেপ্ট এ কম্মভ্যুত 
ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ ইতি । 


৫ ধারা । 


প্রুতিবনরে একবার আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে অথবা গবর্ণমেন্ট হুকুম করিলে 
বৎসরে ততোধিক্বার উক্ত কমিটি গত বঙ্লরের সকল টাকার জম খরচের হিসাৰ 
গবর্ণমেণ্ট সমযে ২ যে কোন পাঠ নিরূপণ করেন্‌ ও খরচের যে নিদর্শনপত্র দেখাইতে 
হুকুম করেন সেই পাঠানুলারে এব” সেই নিদ্শনিপত্র সমেত গবর্ণমেণ্টকে অপণি 
করিবেন ইতি । 


৬ ধারা । 


এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিটি কোন মাজি্্রেট অথবা জূর্িন অফ 
দি পালের নিকটে দরখাস্ত করিলে ১৮৩৯ লালের হ আইনে যে ক্ষমতা নিদির্ি 


ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১০ দশম আইন | ৩ 


আছে সেই হ্ষমতানুসারে এ মাজিঞ্ট্রেট অথবা। জুফ্িস অফ দি পীস সাহেব কোন 
বাকীদারের স্বানে পাওনা টারু আদায় করিবেন ইতি | 


৭ ধারা! 


আরে] ইহাতে হুকুম হইল যে রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া কোন টার অসিদ্ধ 
হইবেক না এব*্, যদ্যপি উক্তমতে কোন হার নিরূপণকরণেতে অথবা এ হারের 
অনুসারে কোন টাক্র বলানেতে টাক্লহওয়! বাটী ইত্যাদি প্রহরমতে চেন] যাইতে পারে 
তবে কর্ম্ম লিদ্ধ হইবেক এব এ বা্টাইত্যাদির স্বামী বা দখীলকার ব্যক্তির 
নাম বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক নাহি! এবপং এ টীক্ুহওয়া কাটীর মধ্যে কোন 
সময়ে যে সকল দুব্য পাওয়া যায় তাহা এ টারেের টাকা আদায়ের নিমিত্ত মাজিঞ্রেট 
অথ্ব] জুষ্টিন অফ দি পীস সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও বিক্রয়হওনের ষোগ্য 
হইবেক ইতি! 


৮ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হই'ল বে গবর্ণসেণ্ট সর্ভ্দাই উক্ত প্রকার কোন কমিটি রহিত 
করিতে পারেন এব" এ কমিটি কি তাহার কোন মেম্বরের। যে কার্যে নিযুক্ত 
ছিলেন সেই কার্ধয কিরপে নির্বাহ করিয়াছেন তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া 
রিপোর্ট করিতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন এব উক্ত 
পুকার যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন্‌ তাহারা কোন লোকেরদিগকে ও কোন 
কাগজপত্র ও রোয়দাদ তলব করিতে এব" ৰলপুর্জক লোক্রেদিগকে হাজির করিতে 
কি এ কাগজপত্র দাখিল করিতে এব* সুকৃতিপৃর্ক সাঞ্ছিরদের জোবানবন্দী লইতে 
ক্ষমতাপন্গ হইবেন ইতি। 


সমাপ্তঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটি, সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১১ একাদশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গৰর্নর জেনরল বাহাদুরের অনুমতিক্রমে ভারতবর্ষের 
কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট পাহেৰ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ 
সালের ২১ অক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুমতিপন্র পাঠ হইয়া কৌন্দেলের বহীতে লেখা গেল। 


ভিন্ন দেশক্তাত চিনি আমদানীকরণবিষয়ক আইন শ্বধরূণ ও সপফটকরণের আইন | 


ইহাতে হুকুম ও নির্দিষ্ট হইল যে ভিন্ন দেশজাত কোন চিনি অথবা ইঙ্গলপ্ভীয় 
অধিকারের মধ্যে যে কোন প্ুদেশে ভিন্ন দেশক্তাত চিনি আইন্সতে আমদানী হইতে 
পারে সেই প্রদেশজাত চিনি বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা মান্দ্রাজ 
রাজধানীর অধীন কোন দেশের কোন ভাগে ডার্গীয় তুলিতে কি্তুলিবার উদ্যোগ 
করিতে যে নিষেধ ও দণ্ড ১৮৩৬ সালের ৩২ আঈনে এব. ১৮৩৯ সালের ১৫ 
আইনে লেখা আছে সেই নিষেধ ও জেই দণ্ড উক্ত দুই রাজধানীর অধীন কোন 
দেশের কোন ভাগেতে ভিন্ন দেশজাত যে চিনি অন্য কোন প্রকারে আমদানী হয় 
সেই চিনির বিষয়েও খাটিবেক ও খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক ইতি | 


সমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি*্ সেক্রেটারী। 
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ইঙ্ঈরেজী ১৮৪২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের বৌ 
ন্দেলের শ্রীযৃত প্রসীডেণ্ট সাহের বাহাদুর হল্জুর কৌন্সেলে ইজরেজী ১৮৪২ সালের 
২৮ আক্টোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন | শ্রীমৃত গরর্নক্ 
জেনরল বাহাদুরের এ অনুম্তিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল। 


হকুম হইল যে এই আইন শব্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিষিস্ত প্রকাশ হয়! 


সৈন্যসম্মধীর বাজারের পুক্ধীপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিবীর নিমিন্ত এস সৈন্য সন 
ভিব্যাহারি লৌকেরদের উপর যেং ঝুকী হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত 
আইন। 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে কৌক্সানি বাহাদুরের এদেশীয় সৈন্যেরদের নিমিত্ত যুদ্ধ 
সম্পর্কীয় যে কোট রিক্কে্ট সৈন্যের ছাউনিতে স্থাপন হয় মেই কোট অর্থাৎ আদা 
লর্তের এলাকার অপ্লীন কোন ব্যক্তি লেনাদেনাকরাতে অথবা নগদ টাকার কজেতে 
দেনদার হইলে যে ব্যক্তি এ পাওন! টাকা আদার করিতে উদ্যোগ করে সে ব্যক্তি 
এ যুদ্ধসম্নক্বীর ছাউনির সীমার মধ্যে বাস করিয়া তথায় ব্যবসায় করিলেও কিষ্থা 
নৈন্তের কোন ছাউনিতে ইহার পূর্বে বারী থাকিলেও যদ্যপি দেনা হওন মরে 
এ ছ্বাউনির মধ্যে সৈন্যসম্ন্কী বাজারওয়ালার ন্যায় রেজিষরী না ছিল তবে এ 
যুদ্ধসঙ্মঞ্কীয় কোট রিক্কেষ্টের দ্বারা সেই ব্যক্তি এ টাকা আদায় করিতে পারিবেক না 
ইতি? 


২ ধারা। 


এব ইন্কাতে হুকুম হইল থে পল্টনের কোন ভাগে বে সকল লোকেরা কর্ম করে 
এব কোন কর্মের নিমিত্তে নরকারহইতে মাহিয়ানা। পায় তাহারা ও ক্ষ চাকরের 


২. ইঙ্গরেজী ১৮৪২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


অন্যান্য সর্ঘ প্রকার লোকেরা নিপাহীরদের মতে 


এব সৈন্যের সমতিব্ণাহারি 
সালের ২৮ আইনের বিধির অধীন 


১৮৪১ সালের ১১ আইনের এবপ ৯৮৪১ 
হইবেক ইতি। 
সমান্তিঃ। 
এফ জে হাালিডে। 
ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের একটি”, সেক্রেটারী 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবরুনরু জেনর্ল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌল্সে 
লের শ্রীযৃত প্রসীভেণ্ট সাহেৰ বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪২ মালের ২ 
ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরূল 
বাহাদুরের এ অনুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের ব্হীতে লেখা গেঁল। 


হৃকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানশই'বার নিমিত্ত প্রকাশ হয়! 
কোম্সানি বাহাদুরের অধীন দেশনিবাঁমি দেশীর লোকেরদের মরিচ উপদ্বীপে 
গমনের নিয়ম করণার্থ আইন | 


১| যেহেতুক ইঙ্গলও দেশের শ্রীত্রীমততী সাহারাণীর হজুর কৌন্সেলের পরামর্শ, 
ক্রসে শ্রীশ্রীঘতী সহারাণী নীচের লিখিত হুকুম করিয়াছেন | 
উইনজরের দরবারে 1 
১৮৪২ সাল ১৫জানুআরি ! 
বর্তমান। 

শ্রীপ্রীস্তী ইক্লগ্ডের মহারাণী। 

শ্রীলত্রীযুক্ত প্রি আলব্ট 

শ্রীযুক্ত লার্ড প্রেনীডেন্ট। 

প্রিযুক্ত লার্ড প্রিবি সীল । 

শ্রীযুক্ত লার্ড ষুআর্ড | 

শ্রীযুক্ত লার্ড চেস্থরলেন। 

শ্রীযুক্ত অর্ল জর্দি। 

্্ীযুক্ত অর্ল রিপন। 

শ্রীযুক্ত লার্ড ফানলি। 

্ীযুক্ত লার্ড ফিটসজেরাল্ড ও বেস্সী। 

ছ্যুক্ত লর রাবর্ট পিল। 

শ্রীযুক্ত চান্লেলর্র অফ দি এক্রচেকর । 

শ্রীযুক্ত সর জেম্স গ্রেহেম। 

শ্রীযুক্ত নর এডার্ড নাচবুল। 

ফেহেতুক ভারতব্্ষনিবাসি লোকেরদিগকে শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর দেশান্তর রাজ্যে 
গমন করিতে ভারতবর্ধয় যে আইনের দ্বারা এক্ষণে নিষেধ আছে তাহা অল্প কালের 
মধ্যে মরিচ উপদ্থীপের ল্নর্কে রদ হওনের্‌ কল্প আছে এব, এ ব্যক্সিরদের এ 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইল 


উপদ্বীপে গমনের অনুমতি দেওনের আইন এ ভারতবর্ষে অল্প কালে জারী হইবার 
সম্ভাবনা আছে এব এ আইনের মধ্যে এ দেশান্তর গমনকাঁরি ব্যক্তিরদের রক্ষণার্থ 
এবং মন্দাচরণ নিবারণার্থ বিধি থাকিবার সম্ভাবনা আছে । এবং যেহেতুক পুর্ব 
স্তমতে যে আইন করণের সম্ভাবনা আছে সেই আইনের মধ্যে এমত বিধান থাকি- 
বার কল্প আছে যে ভার্তবর্ষহইতে যে সজুরেরা মরিচ উপদ্বীপে গমনোদ্যত আছে 
তাহারদের নেগাহবানী ও রক্ষা করণের এব কর্তৃত্ব করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষের 
বন্দরে ও স্থানে ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর কার্য্যকারকদিগকে 
নিযুক্ত করিবেন। এব” যেহেতুক অনুমান হয় যে ভারতব্্ষহইতে এ মরিচ উপ- 
দ্বীপের মধ্যে মজুর আনয়নের যে খরচ হয় তাহা এ উপদ্বীপের রাজস্ব হইতে দেও- 
নের ব্ষিয়ে এ উপদ্বীপে এক আইন 'জারী হইবেক | এব যেহেতুক এ খরচের 
সুনিয়ম করণার্থ এব ভার্তবর্ষহইতে এ উপদ্বীপে মজুরপ্রভৃতি আনয়ন করণেতে 
সম্দীচর্ণ নিবারণ করণার্থ মরিচ উপদ্বীপে আইন করশের আবশ্যক আছে । অতএব 
ভ্ীপ্রীমর্তী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হুকুম 
করিতেছেন যে ভারতবর্যহইতে দেশাস্তরে গমনের নিবারণার্থ ঘষে আইন চলন আছে 
তাহা রদ করণের ব্ষিয়ে এব ভারতব্যাঁয় ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে গমন 
করণের অনুমতি দেওনের বিষয়ে ভারতবষের মধ্যে যদি কোন আইন জারী হয় 
এবৎ যদি এ আইনের মধ্যে এমত বিধান থাকে যে ভারতবর্ষের বন্দরুহইতে মরিচ 
উপদ্বীপে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের রক্ষা করণার্থ প্রীযৃত গবর্নর জেনরল বাহাদুর 
ভারতবর্ষহইতে রন্তু হওনের নিরূপিত বম্দরে কার্ধ্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে 
পারেন তবে এই হুকুমের শেষে যে তফসীল লেশ্বা আছে তাহার নিদ্ধারিত সকল 
নিয়ম ও বিধান মরিচ উপদ্বীপে আইনের ন্যায় বলব ও জারী হইবেক এব এ 
উপদ্বীপের মধ্যে শ্রীত্রীমতী মহারাণীর যে দেওয়ানী ও যুদ্ধনম্নর্ধীয় সমস্ত কর্মকারক 
থাকেন্‌ তাহারা এব, এ উপদ্ধীপের শ্রীঞ্মর্তীর সকল প্রুজ। আপনহ সাধ্যপর্যন্ত 
এ সকল নিয়ম প্রতিপালন ও জারী করিবেন ইতি । 

এব শ্রীন্রীমততী মহারাণীর রাজ্যের এক প্ুধান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত লার্ড ফানলি 
সাহেব এই বিধানসঙ্পব্া় ষে নকল হুকুমের আবশ্যক হয় তাহা! দিবেন ইতি। 

লি গ্রেবিল। 


উক্ত বিধানের নির্দিষ্ট তফসীল অর্থাৎ ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে ষে সকল 
ব্যক্তি গমন করে এব” পঁছছে তাহারদের বিষয়ি নিয়ম ও বিধান | 


১1 ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর্ জেনরল বাহাদুর ভারতবর্ষের যে২ বন্দর 
অথবা স্বানহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যন্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে গমন করিতে 
অনুমতি দেন্‌ লেই ২ বন্দর বা স্থানে মরিচের গবরুনর্‌ লাহেৰ যে ব্যক্তিদিগকে উচিত 
বোধ করেন্‌ ষ্ঠাহারদিগকে দেশান্তর গমনের কার্ষ্যের এজেন্টী কর্মে লময়েহ নিযুক্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৪২ লাল ১৫ পঞ্চদশ আইন! ৩ 


করিতে পারেন এব” মরিচ উপদ্বীপে যাহারা এইরূপে পহুছে তাহারদের রক্ষা 
করণার্ধে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সময়েই নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি । 


২| ভারতবর্ষের মধ্যে যেং ব্যক্তি এইরূপে এজেপ্টী কর্মে নিযুক্ত হন্‌ তাহারা 
মরিচ উপদ্বীপে গমনকাৰি ব্যক্তিরদের সম্খ্যানুলারে মেহনতানণ। পাইবেন ন। কিন্তু 
সালিয়ান। বেতন পাইবেন ইতি! 


৩। এইমত দেশান্তর গসনকারি ব্যক্তিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট মাহেব ফে বন্দরে 
বা স্থানে নিযুক্ত হন্‌ সেই বন্দর বা স্থান হইতে গমনকারি প্রত্যেক পুরুষ ৰা স্ত্রীর সঙ্গে 
নিজে কথাবার্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে এ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল 
চক্রান্তে কিন্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গসনের গ্ুবোধ দেওয়। যায় 
নাহি এব, এ পুরুষ বাজী যে স্বানহইতে গমন্করিতে উদ্যত আছে সেই স্থানহইতে 
মরিচ উপদ্বীপ কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এব এ গমনকারি ব্ক্তিরদের 
মরিচ উপদ্ীপে গমনে যেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা এ এজেপ্ট সাহেন্‌ 
তাহারদিগকে বুঝাইয়। দবেন এব, এ গমনকারি ব্যক্তিদিপকে অসঙ্গত এবং মিথ্য! 
প্রুত্যাশ। করিতে নিবারণ করিবেন্‌। এব. এ গ্রমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ সুস্থ এবং 
বাদ্ধক্যপ্রযুক্ত কিন্থা শারীরিক দৌব্ৰল্য অথব পাঁড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে 
ইহ1 তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি | 


৪| এব ভারতবষ্হইতে মরিচ উপদ্ীপে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া 
যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় এ জাহাজের রেজিষ্টরীহ ওয়া পরিমাণদূষ্টে 
দুউং টনের হিসাবে এক২ ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া ফাইতে নিষেধ হইল! 
এব. গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া! যাইবার নিমিত্ত ষে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত হয় 
সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট অর্থাৎ 
চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না! এব, যদি এ জাহাজের কেবল এক তালা 
ধাকে তবে এঁ তালার নীচে এক কান্ঠের মেজ্যা করিতে হইবেক এব এ মেজ্যাঅবধি 
তালাপর্যযন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাঁকিবেক না এব এ মেজ্যা এমত তৈয়ার 
করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকাঞ্খ তাহার উপর রাখা যায়! এব 
এইমত কোন জাহাজে শ্রইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না! এব 
জাহাজের নীচের তাল! অথ্ৰা মেজ্যার উপর যে নীচস্থ থাক থাকে সেই থাক এছ, 
এ মেজ্য। কিম্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়! ছয় বুরুল ব্যবধান ন! থাকিলে 
কোন জাহাজ চড়নদারেরদিগকে মরিচ উপস্থীপে লইয়! যাইতে পারিকেক না। এব, 
জাহাজের যত পারিমাণ হউক তাহার নীচের তালা আধ মেজ্যার চতুরসু বারো! 
ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দিষ্ট করিতে হইবেক এব মেই স্ক্যনের 
মধ্যে এ চড়নদার ব্যক্তির লওয়ীজেম] দৃব্যছাড়। কোন মাল কি দূব্যাদি থাকিবেক ন। 
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এব” এ বারে! ফুট হিলাৰ করিয়া হত চড়নদাদের স্থান হয় তাহার অধিক চড়নদার 
নেই জাহাজে যাইবেক না ইতি । 


৫1 এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সণ্খ্যা হিসাৰ করণেতে দশ বৰ" 
সরের শ্যুন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য কর। যাইবেক ইতি। 


৩1 যে জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে 
লইয়] যায় যে বন্দর বা স্থানে এ মজুরের জাহাঙ্জে আরোহণ করে সেই বন্দর বা 
স্বানহইতে এ জাহাজের রন্তু হওনের লময়ে জীহাজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতি- 
রিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহীর ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিত নিরিখঅনুমারে উত্তম 
এবণ, স্বাস্থ্যজনক আহারীয় দূব্য এ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ এ জাহাজের 
নমুদ্দূপথে থাকনের আন্দাজী সময় হিসাব করিয়া এ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের 
নিমিত্ত প্রুত্যক লগ্তাহে পাঁচং গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া! জল এব” এ জল 
জলাঁশয়েতে অর্থব1 উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এব” আন্দাজী লমুদ্ূপথে থাক- 
নের্‌ পুত্যেক সপ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌও অর্থীৎথ সাড়ে 
তিন সেরে হিলাৰে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গৌম কিম্বা! ওটসিল অথবা অন্য 
আহারীয় ছ্ুব্য জাহীজ্ে লইতে হইবেক 1 কিন্তু যদি এ জাহাজের পথিসিধ্যে কোন্‌ 
বন্দ'র বা স্থানে আপনার জলের পীপা! পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প 
হয় তবে এ বন্দর বা স্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক 
সপ্তাহের নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখঅনুসারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় 
লিদ্ধ হইল জ্ঞান করিতে হইবেক 1 এব ষ্দ্যপি এইসত দর্শীন যায় যে ভারত- 
বর্ষের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের উক্ত আহা 
রীয় দ্বুব্যের পরিবর্তে সেইং পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্ুব্য নিরূপণ 
হয় তবে আহারীয় দুব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার অভিষ্তার লিদ্ধ 
হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি ৷ 


৭1 ভার্তব্ষের কোন্‌ বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমন করিতে ফ্ত সপ্তাহের 
শীণন। করিতে হইবেক তাহা! ভারতবর্ষের শ্রাযুত গবরূনর্ জেনরূল বাহাদুর হজুর 
কৌলন্সেলে সেই নিমিত্ত জারীকরা আইন বা বিধানের দ্বারা সময়েং নিরূপণ করিবেন 
এবস, ব্ঘসরের ভিম্নং খতুতে এ যাত্রার আন্দাজী সময়ের ভিন্ন অনুমান করিতে 
হইবেক কি না তাহা এরূপ আইল বাঁ বিধানের দ্বারা নির্ণয় হইবেক। এহৎ্ যদি 
বদরের কোন বিশেষ সময়েতে দেশীস্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে দেশান্তর গমন 
করিতে একেবারে নিষেধ হয় তবে এ নিষিদ্ধ কালের মধ্যে যদি তাহারদিগকে দেশা- 
স্তর করা জায় তবে অপরাধি ব্যক্তি এই আইনের উল্লঙ্নের বিষয়ে মরিচ উপরদ্ীপে 
দগুনীয় হইবেক ইতি 1 
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৮1 এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রল্ত্র হওনের পূর্র্েষে বন্দর বা স্থান- 
হইতে এ জাহাজ এইরূপে রুক্কু হয় সেই বন্দর বা স্থানে এই বিধানক্রমে যে এজেন্ট 
সাহেব নিযুক্ত হন্‌ তাহার উচিত যে এ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ব পূর্বোক্ত 
দফার যে আহারীয় দুব্য এব” জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দুব্য ও জলেব 
তদারক আপনি করেন্‌ অগ্বা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান্‌ এব এ 
দুব্য যে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্‌ এব চড়নদারেরদের এ দুন্যা- 
দির অতিরিক্ত জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত বথোচিত জল ও আহারীয় দুব্য আছে 
এব এ জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্রপথে যাইবার যোগ্য এব” চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও 
নির্বিঘ্বে থাকনের বিষয়ে পৃর্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার সতাচরণ 
হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয় করিয়া জানেন এব তদ্দিষয়ে আপনার দস্তখৎ্করা! এক 
নর্টিফিকট এ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্‌ ইতি | 


৯। যে সকল জাহান এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে 
লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের প্ুতি হুকুম হইল যে যাত্রাকালে এব মরিচ উপদ্ধীপে 
জাহাজ পঁহছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি প্ুত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী ও 
সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিন্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজন্ক ভক্ষ্য দুব্য প্ুডুরমতে যোগী- 
ইয়া দেন্‌ ইতি । 


১০। যে বন্দর বা স্কানছইতে এরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা রন্তু হয় সেই 
স্বানের এজেপ্ট সাহেব এই বিধানের দুই খান নকলে দস্তখৎ্ করিয়া জাহাজ রন্তু 
হওন্র লময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাহাকে দিবেন এব” এ দুই নকল দেশান্তর 
গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে থাকিবেক এব এ জাহা- 
জের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে এ জাহাজের অধ্ঙ্ছের স্ানে এ বিধির 
এক খান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন ইতি। 


১১1 যে প্রত্যেক জাহাঁজ ভারতবর্ধহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে 
মরিচ উপদ্ধীপে লইয়া যাঁয় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে এ জাহাজের র্ু হওনের 
পুর্বে ষে বন্দর বা স্থানহইতে রন্তু হয় সেই বন্দর ব। স্থানের এজেন্ট সাহেবকে এ 
জাহাজের উপর প্ুত্যেক দেশান্তর গম্নকারি ব্যক্তির নাম ও বয়স ও ব্যবসায়ের দুই 
খান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়া দেন | এব এ এজেণ্ট সাহেবের উচিত 
যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দন্তখৎ করিয়া তাহা এ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন্‌। 
এব এ জাহাজ মরিচ উপদ্ীপে পহুছিলে এব” এ জাহাজহইতে কোন দেশান্তর 
গীমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্রে এ জাহীজাধ্যক্ষ এ জাহাজের পঁহুছনের স্বাদ 
এবং এ এজেন্ট সাহেবের দস্তথৎ্করা পৃর্থোক্ত তালিক! আগত বিদেশীয়েদের রক্ষক 
লাহেবকে দিবেন! এবং এ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক লাহেব তৎক্ষণাৎ এ 

শখ 
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জাহাজের উপর গমন করিবেন এবং যথাসাধ্য এ জাহীজের তদারক স্বয়”, করিয়। ও 
চড়নদারেরদিগকে জিজ্ঞীলা করিয়া এই নিশ্চয় করিবেন যে এ জাহাজে দেশান্তর্‌ 
গমনকারি ব্যক্তিরদের শয়ন স্থানের বিষয়ে এব এ জাহাজের পরিমাণ ও জরিপের 
হিসাবে হত চড়নদার লইতে হয় তাহার বিষয়ে এব সমুদুপথে এ দেশান্তর গমন- 
কারি ব্যক্তির্দের আহারাদির বিষয়ে মে সকল হৃকুম এই বিধানের মধ্যে পূর্বে লেখা 
গিয়াছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে কি না। পরে এ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক 
সাহেব স্বয়” এ ব্যক্তিরদিগকে একত্র করিবা তাহারদের সৎখ্যা ও নাম এ তালিকার" 
লিখিত নাম ও সতখ্যার সঙ্গে মোকাবিলা করিবেন এবৎ এ জাহাজের উপর যত 
আগত বিদেশীয় থাকে তাহারদের লম্দায় সখা)! এ তালিকার নকলে লিখিয়1 তাঁহ1- 
তে দন্তথৎ্ করিবেন। এব যদি সেইরূপ কোন দেশান্তার গমনকারি ব্যক্তি যাত্রা" 
করণ সময়ে মরিয়া থাকে অথবা যদি এ দেশাস্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্রকৃত 
সৎখা্যা ও নাঁস এ তালিকার লিশ্িত নাম ও সত্খ্যার সঙ্গে না মিলে তবে আগত 
বিদেশীয়েরদের রক্ষক লাহেৰ এ মৃত্যু অথবা বৈলক্ষণ্যের কথ! এ তালিকার নকলেতে 
লিখিবেন পরে এ'দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জাহাজহইতে নাদিতে বা তটে 
উঠিতে আপনার দস্তথৎ্করা এক পর্ওয়ান] দিবেন ইতি 1 


১২। যদি এ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব এ জাহীজ এব” দেশান্তর 
গমনকারি ব্যক্তিরদিগের তদারক স্বয়” করিয়। তাহার এমত মনঃপ্রৃত্যয হয় বেপুর্তবোক্ত 
সকল নিয়মের মতাচরণ নিতান্ত হইয়াছিল তবে এ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের 
মরিচ উপদ্বীপে পহুচ্ছনের বিষয়ে এব ভাহাদা ষে স্ানহইতে আগমন করিদাছিল 
ও ফে জাহাজের দ্বারা পঁছছিল এই সকল বিষয়ের এক সর্টিফিকটে দস্তথত করিয়? 
তাহা দিবেন ইতি | 


১৩। মরিচ উপদ্বীপের খাজাঞ্ধী এ উপদ্থীপের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের পরও 
য়ানা না পাইলে এ আগত বিদেশীয়েরদের বিষয়ে কিছু টাকা দিবেন না এব এ 
আগত ব্যক্তিরদ্র রক্ষক সাহেবের পৃর্রোক্তমত সর্টিফিকট না পাইলে এ উপদ্বীপের 
গবর্নর্‌ সাহেব কোন পরওয়ান। দিবেন না ইতি 1 


১৪) যে সকলব্যক্তির বিষয়ে এ আগত বিদেশীয়েরদের রক্ষক সাহেব এইরূপে 
লর্টিফিকট দেন্‌ লেই প্রুত্যেক ব্যক্তির এব” তাহারা যে জাহাজের দ্বারা পহুছিল ও 
যে বন্দরহইতে রন্তু হইয়াছিল এব যে সময়ে এ উপদ্বীপে পৃছিল তাহার এক 
রেজিউর রাখিবেন এব” এ রেজিষ্টরের এক নকল প্রুতিবৎ্সরের ৩১ মার্চ ও ৩০ 
জুন ও ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩১ ডিসেম্বরে 4 উপদ্বীপের গহণমেন্টের হজুর কৌলেলে 
দিবেন ইতি । 


ইঞজরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। প্র 


১৫। এব. ভাঁরতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকণরি ব্যক্তিরদিগকে মরিচ উপন্বীপে 
লইয়া যাঁওনিয়! কোন জাহাজ যদি এই বিধানের মধ্যে দেওয়া অনুমতি ও হুকুস 
অপেক্ষা অধিক সংখ্যক চড়নদাঁর লইয়া! যায় তবে এ নিয়মঅপেক্ষা হত অধিক চড়ন- 
দাঁর লয় তাহার প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্তে ৫ পৌওু অর্থাৎ ৫০/ টাকা জরীমান| 
হইবেক। এব জাহীজের দুই তালার সধ্যে যত ব্যৰপান থাকিবার হুকুম আছে 
সেই জাহাজের মধ্যে যদি তাহা না থাকে অথবা যদি ইহার পূর্রেভকুমকরা মেজ্যার 
ইহার পুর্বে হকুমকরা গুকারে সমুদায় যীত্রাকীলে না রাখ! শিয়া থাকে ও না রহিস। 
থাঁকে অথবা! যদি শয়ন করিবার নিমিত্ত দূহ থাকের অধিক সাচান থকে অথবা বদি 
এ জাহাজের যাত্রার সমুদার কাল ব্যপিয়া জাহাছের তালা এব শয়ন করিবার 
নিমিত্ত অপ্রস্থ থাকের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধান না থাকে অথবা এ প্রকার চড়নদারের 
ব্যবহার ও খরচের নিমিত্ত যেং প্রকার ও বত জল ও আহারীয় দুব্য লঈবার হকুম 
ইহার পূর্ে দেওরা গিয়াছে যদি সেই জাহাজের মধ্যে সেইন্রপ জল ও আহারীয় 
দুব্য না থাকিয়া জাহাজ ব্ন্দরহইতে রফ্ু হয় ও সমুদে গমন করে অথবা দেশান্তর 
গমনকারি ব্যক্তিরদের তালিক। নির্দিষ্ট প্রুকারে ও র্রীত্যনুমারে না পাইয়া যদি এ 
জাহাজ বন্দরহইভে রক্কু হস অথবা যদি সেই তালিক? জানিয়ণ শনির] মিথ্যা করণ গিয়। 
থাকে অথবা যদি এই বিধানের নকল দেখাইতে যেরূপে ইহার পূর্বে হুকুম আছে 
সেইরূপে যদি তাহা দেখান না যার অগ্ব। যদি বাত্রার সময়ে এব” জাহাজ মরিচে 
পহুছনের পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত এ দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তিকে আহারাদি 
নী দেওর়। বায় তবে মরিচ উপদ্বীপে পছছনের পর বারে? মাসের মধ্যে কোন সময়ে 
কোন বেতনভোগি মাজিঞ্্রেট সাহেবের সমক্ষে এ জাহাজের অধ্যক্ষের এ& অপরাধের 
সরাসরীরূপে প্রমাণ হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত ৫ পৌও লিঙ্গের কম না হয় 
এব ২০ পৌণ্ু লিঙ্গের অধিক নী হয় তিনি এসত জরীমাবার যোগ্য হইবেন । 
এব যদ্দি এ জরীমধনীর টাকী। ততক্ষণ ন। দে ওয়1 ফায়ু অথবা বেতনভোগি ীছিষ্ট্েট 
সাহেৰ দোষ সাব্যস্ত হওন কালে ফে সময় নিক্ূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে যদি এ 
জরীমানা না দেওয়া যায় তবে অপর্রাধি ব্যক্তি এক মাসের কম ও তিন মাসের 
অধিক ন। হয় এমত মিয়াদে কয়েদের ধোগ্য হইবেন ইতি । 


১৬1 কিজ্তব এ প্রুকার জাহাজে কোন ছেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি বা তাহার তরু- 
ফের কেহ বা অন্য কোন ব্যক্তি এ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্থা মালিক কি মালিকেরদের 
সঙ্গে যে কোন বন্দোবস্ত করিয়া থাকে সেই বন্দোবস্ত উল্লঘুন করণ অথবা তদ্নুলারে 
মতাচরশ না করণের বিষয়ে এ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্কির বা অন্য কোন ব্যক্তির 
নালিশ বা, মোকদ্দম! করণের ষে অধিকার আছে তাহা! এই বিধির লিখিত কোন 
কথাক্র দ্বারা লোপ অথবা নুন হইবেক না ইতি | 


১৭। কিন্তু আঁদমিরাল্টির প্রীযুক্ত লা কমিস্যনর লাহেবেরদের অধীন নিযুক্ত 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


কোন জাহাজ অথবা ভ্রীঞ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই বিধানের 
কোন কথ খাঁটিবেক লা ইতি । 


১৮] ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি কোন ব্যক্তি তথায় পঁছহছনের 
পর ৪৮ ঘণ্টা অতীত না হইলে এ উপদ্বীপে কর্ম করণের বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত 
করিতে পারিবেক না এব এ সময় অতীত হওনের পৃর্র্বে কর্ম করণের যে কোন 
বন্দোবস্ত হয় তাহা সর্ব প্ুকীরে রদ ও বাতিল হইবেক ইতি। 


১৯] ভারতব্ষহইতে যে সকল দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি মরিচে পনথছে এবস, 
এ উপদ্বীপে কর্ম করিবার বন্দোবস্ত করে সেই দেশাল্সর গমনকারি ব্যক্তি এ উপদ্থীপে 
পঁছছিবার পূর্বে যে কোন কর্জ বা বন্দোবস্ত করিয়া থাকে তাহার বিষয়ে মরিচ 
উপদ্বীপে তাহার নামে কোন নালিন বা মোৌকদ্দম)। বা দাওয়া হইতে পারে না ইতি। 


২০। রিচ উপদ্বীপে কৃষি কর্ম্মে বা শিল্প কর্মে অন্যান্য মজুরেরদের কর্ম্ম কর- 
ণেরু বন্দৌবস্তের বিষয়ে তথীয় যে আইন চলিত আছে সেই আইনে যত কালের 
নিয়ম আছে ও ফে রীতি নির্দিষ্ট আছে এব. যে ব্যক্তিরদের কর্তৃত্বাধীনে বন্দোবস্ত 
করিতে হুকুম আছে তদনুসারে ভারতব্হইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি মরিচে 
পহছিলে এ উপদ্বীপে খাটনীর বন্দোবস্ত করিবেক এব অন্য কোন প্ুকারে বন্দোবস্ত 
করিবেক না ইতি। 


২৯। এই২ং বিধানের মধ্যে কোন বিষয়ে বিক্লুদ্ধ না হয় এমত যেং আইন-ও 
হুকুম দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের উপকার ও রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষের মধ্যে 
জারী হয় সেই সকল আইনের প্রতিপালন হইয়াছে ইহার হৃদ্বোধ প্ুনাণ মরিচ 
উপদ্বীপের গবর্নর্‌ সাহেবের না হইলে ভারতবর্ষহইতে দেশাম্তর গমনকারি যে 
ব্যক্তিরা এ উপদ্বীপে পঁহুছে তাহারদের বিষয়ে এ উপন্বীপের খ্াজানাশখানাহইতে 
কিছু টাকা দেওয়া যাইবেক না। ইতি । 


২২1 যে কোন গতিকে এই বিধানের নির্দিষ্ট দণ্ডের কথা পুৎ্ংলিঙ্গে অথবা এক 
ব্চনে লেখা গিয়াছে সেইং স্থলে সেই কথা সত্রীলিঙ্গ ও অনেক ব্যক্তির বিষয়ে খাটি- 
বেক এমত বোধ করিতে হইবেক। কিন্তু এই সকল বিধান ফে অভিগ্সায়ে এব যে 
কার্ধয সিদ্ধ করণার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহ] সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যদি কেবল পুণ্খলিঙ্ 
ও এক বচনের অর্থ করণের আবশ্যক হয় তবে সেই সকলে কেবল সেইরূপ অর্থ 
করিতে হইবেক ইতি। 

সি গ্রেবিল। 


অতএব উক্ত হকুমানুনারে এব, তাহ! নফল করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে 
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ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনকারি ব্যক্তিরদের সমুদপর্ধে গমন লময়ে এবং 
এ উপদ্বীপে তাহারদের বাস করণ লময়ে তাহারদের রক্ষা করণের ব্ষিয়ে এব, পাঁচ 
বৰ্লরের শেষে অথবা তাহার পর যে কোন সময়ে ভাহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া 
আসিতে চাহে সেই সময়ে তাহারদের নির্বিত্বে ফিরিয়া আদিবার বিষয়ে যেং বিধান 
এবং যেং উদ্যোগ করা ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের বোধে আবশ্যক হয় সেই২ং বিধান 
ও উদ্যোগ মরিচ উপদ্বীপের গবরুনর্‌ মাহেব করিয়াছেন ইহা ভারতবর্ষের গৰর্ণসে- 
'্টকে রীতিমত বিজ্ঞাপন হওনের সম্বাদ যে দিনে ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অথবা তাহার অবর্তমানে কৌন্দেলের ভ্রীযুত প্রলীডেন্ট সাহেৰ 
গেজেটের মধ্যে প্রকাশ করেন্‌ সেই দিবসআবধি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এব 
তাহার দ্বারা যে সকল আইন রদ হইয়াছিল মেইং আইন যেপব্যন্ত্র কলিকাতা ও 
মান্দ্রাজ ও বোষ্াইয়ের বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের মরিচে গমনের বিষয়ে খাটে 
সেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক 1 কিন্ত উপরের উক্ত তিন বন্দরছ্ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য 
নকল বন্দরের বিষয়ে এব, মরিচ উপদ্বীপছ্াড়ী অনান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে 
গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ লালের পূর্রোক্ত ১৪ আইন পুর্ব সমপুর্ণ- 
রূপে বলবৎ খাকিবেক ইতি | 


২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোম্নানি বাহাদুরের 
অধীন দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে 
ভারতবর্হহইতে কলিকাতা ও সান্দ্রাজ ও বোম্থাইয়ের বন্দর দিয়া সরিচ উপদ্বীর্পে 
যাইতে এব, তথায় তাহীরদিগকে লইয়। যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্ত এই আইনের 
বিধানের অন্যমতে তাহারা যাইতে পারিবেক না ইতি | 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ষে পূর্বোক্ত বিধানানুসারে যেং ব্যক্তিকে মরিচের 
গবরুনর্‌ সাহেব নিযুক্ত করেন উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর ফে রাজধানীর মধ্যে 
থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেন্ট সেইং ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে দেশান্তরে গমনের 
কার্ষের এজেপ্টী কর্ম করিতে এব” এই আইনের দ্বারা এ এজেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা - 
পথ হইয়াছে তদনুসারে কার্ধ্য করিতে হুকুম দিতে পারেন! এব এ দেশান্তরে 
গমনের কার্য্ের প্রুত্যক এজেপ্ট যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন সেই গবর্ণমেন্টের 
নিকটে এই আইনানুলারে করা তাহার লমস্ত কার্যের রিপোর্ট মাসেং করিবেন ইতি। 


৪ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর 
গবর্ণমেন্টের স্বীনে কোন জাহাজ দেশান্তর গমন্কারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত 
১] 
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পরওয়ানা না! পাইলে এ জাহাজে সেই বম্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে মজুরী করিবার! 
নিমিত্ত ভার্তবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইতে নিষেধ হউল। 
এ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি প্ুত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে সসয়েহ 
গবর্মমেন্ট ষে নিয়ম করেন্‌ সেই নিয়মানুসারে অনধিক ১ টাকা রুসুম লওয়া যাই- 
বেক এবং এ রুসুমের টাকা উক্ত গবর্ণমেন্টের খীজানাখানাতে দাখিল হইবেক 
এব, গীবর্মেণ্ট আপন বিবেচনাক্রমে এ পরওয়ান। দিতে বা না দিতে পারেন। এবছ্, 
এ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ব ভারতব্র্হইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্িরদিগকে 
যে প্রুত্যেক জাহাজ লইয়! যায় বা! লইয়া ষাঁওনার৫ ভাড়া হয় এ পুত্যোক জাহাজের 
অধ্যক্ষ এক বও অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়৷ দিবেন ও সেই বণ্ডে এমত লেখা থাকিবেক 
যে এঁ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই আইনের পশ্চাৎ্ৎ লিখিত নানা 
নিয়মের মতাঁচরণ না করিলে তিনি দশ হাঁজার টাক? জরীমানা দিবেন। এব যে স্থানে 
এ বণ্ডে দস্তখৎ হয় দেই স্বানে অথবা মরিচ উপদ্বীপে এ বগ্ড দৃষেটে নালিশ হইবার 
নিমিত্ত এ প্রকার দুই খান বণ্ডে দস্তখৎ করিতে হইবেক এব” তাহার একখান মরিচ 
উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের লিকটে পাঠান যাইবেক এবং তাহারা সেই বিষয়ে যাহা 
আবশ্যক বোধ করেন তাহাই করিবেন! এব, যে সকল জাহাজের বিষয়ে পৃর্ছো- 
স্মতে পরওয়ানা না দেওয়। শিয়া থাকে তাহাতে ষদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর 
গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান তবে এ জাহাজ জব্দ হইবেক এব জাহাজের অধ্যক্ষ 
দেশীন্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে এরূপ বেআইনসতে লইয়া যান তাহারদের জনপ্ুতি 
হাজার টাক! করিয়] জরিমানা! দিবেন ইতি। 


৫ ধারা 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গসনকারি যে মজুরের নিকটে এ বন্দরের 
দেশীস্তরে গমনকার্য্যের এজেপ্ট সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট কিম্বা পাস না থাকে 
এব সে ব্যক্তি তাহা! দেখাইতে না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রান্ত 
জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে লইতে পারিবেন না? এ সর্টিফিকটের মধ্যে 
মজুরের নাম ও তাহার বাপের নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখা থাকিবেক এব 
তাহাতে আরো! ইহা] লেখা যাইবেক যে এ মজুর এ এজেন্ট সাছেবের সম্মৃশে উপস্থিত 
হইয়া এ মরিচ উপদ্বীপে বেতনের জন্য শা্টিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার 
সম্মতি ও ইচ্ছ। জানাইয়াছে ইতি | 


৬ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্থোক্তমতে দেশীস্তর গমনকারি মজুরে্দিগকে 
লইয়1 যাইতে ফে জাহাজকে পরওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহীজ পুর্রেক্ত কোন 
বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে যাত্রা করণের পুর্বে ষদ্যপি সেই প্রকার দেশাস্তর গমন- 
কারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া! হাকে তবে এ জাহাজের অধ্যক্ষের, 
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আবশ্যক যে এঁ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্ষের এজেণ্ট 
নাহেবের দ্তখৎ্কর! এই মজমুনে এক সর্টফিকট প্রাপ্ত হন্‌ অর্থাৎ 


১। যে উপরের লিখিত তফমীলের ৩ দফায় এ এজেণ্টের প্রতি যাহা করিতে 
হকুম হইয়াছে তাহা তিনি স্থয়ণ জিজ্ঞালাবাদের দ্বারা করিয়াছেন । এব্* এ তফ- 
সীলে যে তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহাএ এজেণ্ট কোন খোলা আদালতে অথব! 
সরকারী যে দন্তুরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে নেই দল্তরে 
করিবেন। 


২। ষে পূর্ধলিখিত তফপীলের ৪1 ৫1৬] এব ৮ দৃফাঁতে চড়নদারেরদের 
স্বাস্থ্য ও নির্ধি্বে থাকিবার বিষয়ে যে নকল হুকুম আছে তাহার প্ুকৃতরূপে মতাচ- 
রণ করিয়াছেন । 


৩1 যে এ তফনীলের নির্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও 
ওষপ্লাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এব দেশের ব্যবহার বুঝিয়ণ উপযুক্ত পুকার আহা! 
ক্রীয় দ্ুব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এব দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত 
স্ীলোক যাইবেক তাহার সণ্খ্যার বিষয়ে এব” অন্যান্য বিষয়ে সময়েং শ্রীযুত গবরু- 
নর্‌ জেনরল বাহাদুর হ্গুর কৌন্সেলে অথবা তাহার অবর্তমানে কৌন্সেলের শ্রীযুত 
প্ুপীডেপ্ট সাহেৰ যেং বিধি করেন্‌ তাহার প্রতিপালন হইয়াছে ইতি | 


৭ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্রেক্ত তফশীলের ৭ দফার উপলক্ষে এহ বন্দর" 
হইতে সরিচ উপদ্বীপে যাইতে অনুসান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের 
অভিপ্রায় নিদ্ধ করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক ইতি । 

কলিকাতার বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরপ্ভাবধি অক্টোবর মাসের শেষপর্যন্ত 
দশ সপ্তাহ। 

নবেম্বব'মাসের আরস্ভীবি মার্চ মাসের শেষপর্যন্ত আট সন্তাহ। 

মান্দ্রাজ বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরন্ভাবধি অক্টোবর মারের শেষপর্যন্ত 
সাত সপ্তাহ এব” নবেস্থর মালের আরন্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্যন্ত পাঁচ সপ্তাহ । 

বোগ্াইয়ের বন্দরহইতে আপ্রিল মাসের আরস্ভাবধি সেপ্টেম্বর মাসের শেষপর্ধ্যন্ত 
পাচ সপ্তাহ এব অকটোবর্‌ মাসের আরপ্ভাবধি মার্চ মাসের শেষপর্য্যন্ত ছয় সপ্তাহ। 


৮ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্দোক্ত নানা বন্দরহইতে মরিচ উপদ্বীপে কোন 
জাহাজ রন্তু হওনের পুর্বে এ জাহাজের অধ্যক্ষের উচিত যে পুণ্তে প্রকাশিত 


৪২. ইঙ্গরেজী ১৮৪২ লাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। 


তফলীলের ১১ দফায় যে তালিকার বিষয়ে লেখা আছে তাহণ এ বন্দরের নিযুক্তহওয়] 
এব ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্ষ্ের এজেপ্ট সাহেবকে দেন! এবণ্৭এ ২৯ 
দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাহার স্থানে এ তালিকার এক নকল লন্‌ ইতি! 


৯ ধারা। 


এব*্, ইহাতে হকুম হইল যে জাহাজ রুদ্কু হওনের পূর্বে যে সকল কার্ধয করিতে 
এই আইনের পুর্র্ধ ভাথে হুকুম আছে তাহার সম্পুর্ণরপে মতাচরণ না করিয়া ষদ্যপি 
কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পুর্বোজ্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি 
মজুরক্খেঁ জাহাজে লইয়া মরিচ উপদ্বীপে গমন করেন্‌ তবে যে গ্রুত্যেক দেশ স্তর 
গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে ন্‌ তাহার নিমিত্ত মাজিঞ্্রেট অথবা! জুষ্টিস 
অফ দি পাসের সম্মুখে তাহার দৌষ প্মীণ হইলে তিনি ২০০ টাক? জরীমানার 
যোগ্য হইবেন ইতি | 


১০ ধারা! 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন জাহীজের অধ্যক্ষ পূর্বেক্ত কোন বন্দর- 
হইতে মরিচ উপদ্বীপে গমনার্থ জাহাজ রূষ্ক করণের পর এ জাহাজে এ প্রুকার দেশা- 
স্তর গমনকারি কোন মজুরকে লন্‌ এব” যদি জাহাজ রন্তু হওনের পূর্বে দেশান্তর্‌ 
গমনকারি এ মজুরের নাম পুর্ধ্েক্ত তালিকার মধ্যে লেখা না গিয়া থাকে কিস্থা যদি 
এ অধ্যক্ষ এ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার নকল পৃর্রোক্তমতে না 
লইয়া থাকেন্‌ তবে এ জাহাজাধ্যক্ষের এ অপরাধ কোন মাজিষ্রেট অথব1 জুষ্টিস অফ 
দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে মেইরূপে হত মজ্জুরকে লন তাহার পুত্যেকের 
নিমিত্তে ৫০০) টাক। করিয়া জরীমান। হইবেক ইতি ! 


১৬ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল ষে পুর্ব্েস্তমতে মরিচ উপদ্বীপে রন্তু হওয়া কোন জাহী- 
জের অধ্যক্ষ পূর্রেক্তমত সর্টিকিকট পাইলে পর প্ুবঞ্চনা করিয়া! এমত কোন কর্ম 
স্বয়ণ, করেন্‌ বা অন্যকে করিতে দেন যে তাহার দ্বারা এ জাহাজের হা চড়নদারের 
কিএঁ নর্টিফিকটসম্নর্কীয় অন্যান্য ব্ষয়ের অন্যাবস্থা হওয়াতে এ সর্টিফিকট আর 
তাহাতে খাটিতে না পারে তবে এ জাহাজের অধ্যক্ষের অপরাধ প্রমীণ হইলে ৫০০০) 
টাকার উত্ধ না হয় তিনি এমত জরীমানীর যোগ্য হইবেন এব তদতিরিক্ত এ জাহা- 
জের নিমিত্ব পূর্রের নির্দিষ্ট যে পরুওয়ান! পাইয়া থাকেন্‌ তাহার সম্পর্কে যে বগু 
লিখিয়। দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমান! দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি । 


১২ ধারা । 
এবপ, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিখির বিরুদ্ধে মরিচ উপছীপে 


ইক্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন! ১৩ 


দেশীম্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া সাইলার যথাসাধ্য নিপারণ করিবার জন্য 
জাহাজে সাসুল না দির। জিনিন উঠাওনের নিবাবরণার্ে জাভাজর তালাশী লওন্‌ 
এব আটকু করণের বিষয়ে হাসিলের কার্স্যকারকদিগকে আইঈনমতে নে সকল 
হ্ছসতা দেওয়া গিয়াছে মরিচে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত গুকার দেশান্তর গমন- 
কারি ব্যক্তিদিগকে বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারূণজন্য এ২ কাখ্যকারুক 
সেই ক্ষমতানুনারে কার্য করিতে পারেৰ। এব আরে। হুকুম হইল যে এট বিময়ে 
হাসিলের কার্যকারকেরদের প্রতি বে কার্ধেতর ভারাপণি হাইীল এব» তাহারদিগকে 
যে ক্ষমতা দেওয়া গেল কোম্নানি বাহাদুরের সকল আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও 
ভার হইবেক ইতি! 


৩) ধারা | 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল বে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বার? অথ্বা। 
বেআইনী কয়েদ করণের দ্বারা কি অন্যাযরূপে যুটিয়! দেওনের দ্বারা এই আইনের 
বিরুদ্ধে কোন এদেশীর লোককে জাহাজে রক্ত করিতে উদ্যোগ করে তবে মেঈ অপ- 
রাধি ব্যক্তির মীজিষ্ট্রেট সাহেব ৫০০ টাক জরীগান] করিতে পারেন অথবা ছয় 
মাসের অনর্ছ্ব মিএাদে কয়েদ করিতে পারেন। কিন্তএ অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ 
করিতে এই আইনে লিখিত কোন কথার দ্বার প্ুতিবন্ধক নাহি পরন্ত এ অপরাধ্ধি 
ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কার্স্যের কেবল এক প্রকার কার্য হইতে পারে ইতি। 


১৪ পারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল মে রীতিমতে আরোহণহওয়া দেশান্তর গমনকারি সঙ্গু- 
রেরদিগকে লঈয়ঠ নদি কৌন জাহীজ কলিকাভীহইতে রন্তু হয় ভন্গে এ জাহীজে নিযুক্ত 
হাসিলের কার্ধ্যকারকের উচিত ফে এ বিদেশ গমন্কারি মঙ্গুর যে পাস অথব। সার্ট 
ফিকট লইয়া! জাহাজে আইসে তাহাতে দস্তথৎ্ করেন এব এরূপ দেশান্তর গনন- 
কারি যত মর ছাঁহাঙে উঠে ভাহারদেরু এক রেজিষউর রাখেন্‌। এব এ জাহাজ 
সাগরে ন! পহুছনপর্ধ্যন্ত এ হাসিলের কার্ধযকারক জাহাজে থাকিবেন এব আপনার 
সম্মথে ও জাহাজের আঁড়কাটির সুখে জাহাজের মল্লাপ্ুভূতি ও চড়নদারের গন্তি 
নাহওয়াপব্যন্ত জাহাঁজহইতে চলিরা আঁসিবেন না এব্* হাসিলের কার্যযকারক এ 
গণ্তি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১২ ধারার নির্দিষ্ট 
কার্য নির্র্পহ করিতে থাকিবেন। এব তাহার এমত ক্ষমতা গাকিবেক বে আবশ্যক 
বোধ করিলে এ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মভুর থাকে তাহারদের এব, 
মঙ্লাগ্রুভৃতি ও চড়নদারেরদের গণ্তি করিতে জাহাজের অধ্যক্ছকে হুকুম করেন্‌ এব, 
এ গণ্তির তালিকায় দস্তথৎ্ করেন্‌। এব হাসিলের এইমত প্ুত্যেক কার্যকারক 
ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে এ জাহাঙ্গের উপর 
দেশান্তর গমনকারি যত মন্ুর ছিল তাহাদের বিষয়ের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন 

স্‌ 


১৩ ইক্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


এব*্ং এ রিপোর্টে এমত কথা লিশিবেন যে আসার জ্ঞাতনারপর্ষ্যস্ত আমি কহিতে 
পারি ষে সর্টিফিকট প্াপ্ত হওনের পর জাহাজে অতিরিক্ত কোন মজুর লওয়া যায় 
নাই এব এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্ষ্য করা যায় নাই কিন্ত যাহ? 
করিতে হুকুম আছে তাহার ত্রুটি হয় নাই এব” এইমত রিপোর্ট এবপ গণ্তি হইলে 
সেই গণতির তালিকা এ বন্দরের দেশীন্তরে গমনের কার্ষ্যের এজেণ্ট সাহেবের নিকটে 
অবিলঘ্ঘে পাঠাইবেন। এব হাসিলের প্র কোল কার্য্কারক কিম্বা আড়কাটি 
জানিয়] শ্রনিয়া এ জাহশীজের উপর দেশান্তর গমনকারি সজুরেজহদের মিথ] ব1 আশ্রদ্ধ 
কিন্বা সম্পুর্ণ রিপোর্ট করেন অথ্বা বেআইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের 
আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশ্বনিয় চুপকরিয়! থাকেন্‌ নেই কার্ধ্যকীরক বা আড়- 
কাটি কর্মহঈতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন এব তদতিরিক্ত ৫০০) টাকা। জরীমাঁন] 
দেওনের যোগ্য হইবেন এব যাদি এ জরিমানার টাকা না1 দেওয়া যায় তবে কলি- 
কাতার জেলখানায় ছয় মাস মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন এব. হাদিলের 
রাজস্কের বিষয়ে মপরাধ হইলে যে জপ দঞু নিরূপণ হয় মেই রূপে এই অপরাধের 
বিষয়েও দণ্ড নিব্ূপথ্থ হইবেক ইতি | 


১৫ ধারা। 


আরে! ইহাতে হকুম হউঈল ঘে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরা কোন 
দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে জানিয়। তাহা লইয়া ব)বহার করে 
তবে সে ব্যক্তি নাত বৎসরের অনধিক কালপর্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি। 


১৬ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তর গমনের কার্যে এভেন্ট লাঁহের অথনা 
তৎ্স্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্মের নিমিত্তে যে কোন কম্মকীরক্ককে 
নিযুক্ত করেন তিনি কোন জুষ্টিন অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের 
আধযক্ষেরা এই আইনের দ্বারা যেং দণ্ডের ফোগ্য হন সেই দণ্ডের হুকুম জারি হই- 
বেক অথবা] এ জাহাজাধ্যক্ষ যে বণ লিখিয়া দিয়া থাকেন্‌ তাহ যদ্দি ক্রাহাঁকে 
দেওয়! পরওয়ানার নিমিজ্জ লেখ গিরাথাকে তবে সেই বণ্ড ধরিয়া নালিশ করণের 
দ্বারা এই আইনের নিরপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি । 
সমান্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটিন্, সেক্রেটারী | 
০ 0 44857৬/৭, 


1367172166 11727081407. 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৬ ষোড়শ আইন । 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ১৮৪২ লালের 
১৬ ডিসেম্বর তারিথে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। ভারতবর্ষের শ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এব এ লক্মতিপত্র পাঠ হইয়া 
রোয়দীদের মধ্যে লেখা গিয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়! 
জমীদারেরদের ও ভূম্যধিকারিরদের দেওয়া পাউীর মিয়াদের বিমরি আইন | 


বাঙ্গলা। দেশের চলিত ১৮১২ সালের ১৪ আইনের ২ ও ৩ ধারা মতান্তর হঙ্ঈয়া 
ইহার দ্বারা হুকুম হইল গে জসীদারেরা কিম্বা অন্য ভূম্যপিকারিরা সরকারের 
সহিত যেং গিয়াদে বন্দৌবন্ত করিয়াছেন সেইং মিয়াদের অধিক না! হয় এত কাল- 
পর্যন্ত পাটা দিতে পারেন্‌ অথবা কৌন ভূসির খাজানী। ধার্ধ্য করিতে পারেন্‌। কিন্ত 
যদি ভীহারা তাহীহইতে অধিক মিয়াদে পাঁউী। দেন কিন্ব। ভূমির শীজান। ধার্ধ্য করেন্‌ 
তবে এ পাউা অথব1। ভূমির শ্বাজানার বন্দোবস্ত আপনারদের মিয়াদের অধিক ষত 
কাল হয় কেবল তহ কালের নিমিত্ত রদ ও বাতিল হইবেক ইতি 1 


সমাপ্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের একটি সেক্রেটারী 1 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১ পুথম আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর জেনরল বহাদুরের সম্মতিত্রমে ভারতৰষের 
কৌদ্দেলের হ্ীযুত প্রসীডেন্ট নাহেৰ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইন্গরেজী ১৮৪৩ সালের 
২৭ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরূনর 
জেনরুল বাহাদুরের এ অনুমতিপত্র পাট হইয়] কৌন্সেলেব্র বহীতে লেখা গেল। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়া। 


ভূমির অধিকার এব ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্নর্কী় লিখিত পাঁউী দলীল 
দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিউরী করণবিষর্ক আইন স"শোধনের আইন! 


যেহেতুক বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন মফঃসলে 
রেজিউরীব্ষয়ক যে আইন চলে তাহাতে হকুস আছে ফে ভূমির অধিকার ও ভূমি 
বিষয়ক অন্যান্য লাভলল্নকীয় পাউী দলীলদস্তাবেজঞুভূতি রেজিষ্টরী হইলে যদি 
রেজিষ্টরীকরণিয়! ব্যক্তি জানিল যে রেজিষ্টরী না হওয়া সেই বিষয়ের পাউী। দলীল 
দপ্তাবেজপ্রুভৃতি আছে তবে এ রেজিষ্টরীহওয়া পাউী দলীলদন্তাবেজপ্রভূতি রেজিষটরী 
না হওয়া! সেইরূপ পাতরীপ্রভৃতির অপেক্ষা প্ুনল হইবেক না; এব যেহেতুক রেজি- 
ফউরীকরণিয়! ব্যক্তিরদের সেইরূপ জ্ঞান থাকনের বিষয়ে এব তাহারদের সেইং 
স্থলে পৃৰব্দে সম্থাদ পাওনে্র বিষয়ে যেং বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের 
নিয়মের অত্যন্ত পেঁচ পড়িয়াছে। , এব ষেহেতুক নেইরূপ সম্বাদ দেওন অথবা জ্ঞান 
থাঁকনের বিষয়ে ষে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেক মিথ্যা শপথ হইয়াছে এৰঞ 
এ তজবীজে আদালতের অনেক সময় লাগিয়াছে এব, যেহেতুক জাল কাগজপ্রযুক্ত 
এব্‌ৎ মিথ্য। শপথ এব প্ুবঞ্চনীক্রমে বিষয় ছাঁপানপ্রযুক্ত এব” অন্যান্য কুব্যবহার্‌ 
প্রযুক্ত ষে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অথবা ভূমি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ দেয় এইমত 
কোন ব্যক্ষি এ ভূমির অধিকার অথবা তাহার অন্যান্য লাভনম্নর্বীয় পা্টী দলীল 
দস্তাবেজপ্রুভৃতি রেজিইউরী করিলেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না ষে 
অন্য দাঁওয়াদার রেজিষউরী না হওয়া! কোন পাডউ। দলীলদস্তাবেজপুভূতি পূর্বের 
তারিখের বলিয়! উপস্থিত করিয়া তাহার স্বত্বাদি মিথ্য| করিবেক না 

অতএব ইহাতে হুকুক হইল যে বাঙ্গালা ও মান্দ্াজ ও বোম্বাইয়ের চলিত কোন 
আইনেতে ভূমির অধিকার কা তাহার অন্যান্য লাভসম্নর্বীয় রেজিউরী না হওয়া 
পাউ। ব1 দলীলদস্তাবেজপ্রুডৃতি পূর্বে ছিল ইহ জাত ধাকনের অথবা তাহার সম্বাদ 


২ ইন্দরেজী ১৮৪৩ সাল ৯ প্রথম আইন । 


পাইবার বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি মে মাসের ১ তারিখবঅবধি রূদ্‌ 
হইবেক। এবং ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভসম্সর্কায় যে পাউ1 কি 
দলীলদস্তাবেজপ্রভুতি এ২ রাজধানীর আইনানুসারে রেজিষউরী করণের হুকুম আছে 
তাহা বদি তৎ্পরের লিখিত সেই বিষয়ের পান্ী' দলীলদস্তাবেজপ্রুভৃতি রেজিষ্টরী 
হওনের পৃর্র্ে রেজিষরী না হইয়] থাকে তবে তৎ্পরের লিখিত যে পাউ। কি দলীল 
দন্তাবেজ রেজিষটরী হয় তাহার অনুসারে ষে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়া 
বলবৎ হইবেক এব” পূর্রের হওয়া পাউ। বা অন্য দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় 
সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল বা তাহার লম্বাদ পাইয়াছিল এমত কধিত হইলেও তাহার 
পাউ| বা দলীলদস্তীবেজ অসিদ্ধ হইবেক না| কিন্ত আরো জান! কর্তব্য যে আগামি 
১৮৪৩ সালের ১ মে তারিঙঠৌর পূর্ধ্ে ফে কোন পাউ' কি অন্য দলীলদস্তাবেজ হইয়া 
ছিল তাহার নঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি । 


সঙগাপ্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবৰ্ণমেপ্টের একটি সেক্রেটারী ॥ 


017 0, 14579107158, 


£367700166. 4 7071515607 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সে- 
লের শ্রীযুত প্রুসীডেপ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ১ 
ফেব্রআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্দেলের বহীতে লেখা গেল! 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবাঁর নিমিত্ত প্রকাশ হয়! 
সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকের সুনিযম করণের নিমিত্ত আইন | 


১ধারা। 


১৮১৪ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল ফে 
কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপালের অথবা খান আপী- 
লের যদি সদর দেওয়ীনী আদালতের এক জন জজ শাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন, 
যেএ আপীলহওয়া নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করা উচিত তবে তিনি সব্দ্দাই, 
এ আদালতের অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আতহ্বীন্‌ 
করিবেন এব এ তিন জন্‌ জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া এ আপীল শুনিবেন 
এব. অপ্িক কোন জজের মত না লইয়] তাহারা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন! এইমত 
গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক সত হয় তবে তাহারা তিন জনই ডিত্ী 
অথ্ব! চুড়ান্ত হুকুমনামায় দস্তখৎ্ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজের মত অন্য দুই 
জনের সঙ্গে এক্য না হয় তবে হে দুই জন জজ এঁক্য হন্‌ ভীহারা এ ডিক্রীতে দস্তখৎ 
করিবেন এবং অন্য জজ সাহেবের দন্তখত্করা আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্ত ডিক্রী 
অথৰ। চূড়ান্ত হুকুমের মধ্যে তাহার মত লিখিতে হইবেক ইতি । 


২ ধারা] 


কিন্ত উক্ত নিরম নরাসরী আপীলে অথবা মুৎ্ফরক্কা মোকদ্দমার আপীলে খাটি 
বেক না এব ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে সদর দেওয়ানী আদ? 
লতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমত দেওয়াগিয়াছিল ইহার দ্বারা তাহার কিছু 


অন্যথা হইবেক না ইতি। 
সমান্তঃ। 
এফ জে হালিডে! 
ভারতবর্ষের গবর্ণমে্টের একটি সেক্রেটারী? 
0 0১111571451, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভীরতবর্ষের কৌন্সে 
লের ক্ীয়ুত প্রনীডেপ্ট সাঁহেৰ বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লালের ৯ 
ফেব্জুআারি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্ীযৃুত গবর্ূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়! কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল? 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্্ সাধারণ লোরুকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়। 


খাঁন আপাীলের বিধি স"শোধনের আইন । 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল ফে আগামি মে সামনের ১ তারিখঅবধি এব” তাহার পর 
কলিকাতার এব” আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও মান্দ্রীজের সদর আ- 
দালত এব. বোস্বাইয়ের সদর দেওরানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতমকলে 
জাঁবেতামত আপীলের ফে সকল নিষ্পত্তি কৌন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের 
তুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তরের বিপরীত দৃষট 
হয় অথবা আইনের বা দপ্তরের কিম্বা ব্যবহারের ফে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ 
হইতে পারে এইমত কোন নিয়সঘটিত হয় সেই আপালের নিষ্পত্তির উপর খাস 
আপীল এঁ২ সদর আদালতে হইতে পারে ইতি। 


২ ধারা। 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল ঘে জাবেতামত আপালের দরখাস্ত দাখিল করণের যে 
মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপালের দরখাস্ত উপরের উক্তমতে 
নির্ধীরিত আদীলতে দাশ্িল না! হইলে তাহ! গ্রাহ্থ হইবেক না ইতি । 


৩ ধারা | 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে সোকদ্দমাঁর সম্পর্কে খাস আপীল হয় তাহাতে 
পূর্ব্েযে সকল ডিজ্রী হইয়াছিল তাহার নকল খান আপালের দরখাস্তের লঙ্গে দাখিল 
করিতে হইবেক ইতি। 


৪ ধার।। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে খান আপালের প্রত্যেক দ্রশ্বাস্ত উপরের উক্তমতে 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন । 


নিদ্বরিত আদালতে রীত্যনুসারে দাখিল হইলে তাহা খ্বাসআপেলাণ্ট কি তাহার 
উকীল বা মোক্তারকারের সম্মুখে সর আদালতের এক জন জজ লাহেৰ শ্ুনিবেন 
এব এ জজ সাহেৰ আপনার বিবেচনামতে এ মোকদ্দমার মিসিলের সয্নক্কীয় কোন 
দলীলদ্ন্তাবেজ তলব করিয়া! পাঠ করিতে পারেন এব” এ দরশাস্তের জওয়াব দেও- 
নের নিমিত্ত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন্‌ ইতি! 


৫ ধারা! 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে এ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে এই 
আইনমতে খাম আপাল গ্রাহ্থ হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে হুকুম দিবেন এব, 
সেই সময়ে আপালের যে মুল বিষয় বা বিষয়সকলের বিচার করিতে হইবেক তাহা 
নর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন পরে এ আদালতে যে দেশীয় ভাষা 
চলিত আছে তাহাতে তাহা তরজম1 করা বাইবেক এব তাহার পর এ খাস আপীল 
দাড়ামতে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত আদালতের নথীর শামিল কর। যাইবেক | 
কিন্তু জান। কর্তব্য যে লার্টফিকটের সধ্যে লেখা আইনের মুল বিষয় বা বিষয়সকলের 
নিষ্পত্তি করশার্থ মৌকদ্দমার রোয়দাদের ষে অণশের আবশ্যকতা নাই মেই অৎ্পশ 
তলব করিয়া তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই ইতি | 


৬ ধার11 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ জজ সাহেবের যদি বোধ হয় যে এই আইনসাতে 
শাঁস আপীল গ্রাহ হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এব” খাস 
আপালের দরখান্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে তাহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি | 


৭ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্তমতে কোন খান আপাল গ্রাহ্য হইলে 
উপরের উক্ত ধারামতে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল সর্টিফিকটে লেখ্াযাঁয় সদর 
দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন এব এ মোৌকদ্দসার অন্য কোন 
বিষয় বা অদশের বিচার করিবেন না ইতি 


৮ ধারা । 


কিন্ত আপীলের বিশেষ কারণ যদি অশুদ্ধ বা অসঙ্গপুর্ণরূপে সর্টিফিকটের মধ্যে 
লেখাগিয়া থাকে তবে এ সদর আদালত এ নর্টিফিকট শ্দ্ধ করিতে পারেন্‌। কিন্তু 
সর্টিফিকটের মধ্যে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল আদৌ লেখা গিয়াছিল কেবল তা- 
হাই এরপে শ্রধরাণ যাইতে পারে এব কোন নূতন বিষয় বা বিষয়নকল লইতে 
কিম্বা এ সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা লিখিতে এ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি! 


ইঙ্রেজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন। ৩ 


৯ধারা। 
আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে খীস আপাীলের বিষয়ে বাজীলা এব" আন্দ্রাজ ও 
বোষ্বাইয়ের রাজধানীর যে সকল আইন ও বিধি আছে তাহা। যেপর্যযস্ত এই আাহনের 
বিধির বিরুদ্ধ ন1 হ্‌য়ু মেইপর্য্যস্ত প্রুবল থাঁকিবেক ইতি । 


১০ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল মে আগামি সে মাসের ৯ তারিখের পুর্বে ষে দ্বিতীয় 
অর্থাৎ খাস আপাল মঞ্জুর হইয়। সুলতবী থাকে এই আইনের কোন হুকুমের দ্বার] 
তাহ শুননির ব্যতিক্রম হইবেকে না এবণ. এই, আইন ক্কারী না হইলে এ দ্বিতীয় 
অর্থাৎ খাস আপাীলের যে রূপে শুননি ও নিষ্পন্তি হইত সেই রূপে শ্রননি ও নিষ্পত্তি 
হইবেক ইতি | 


সমান্তিঃ | 
এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের একটি", সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ভারতবর্ষের ছ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সে- 
লের শ্রীযুত প্লুমীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৪ 
মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযৃত গবর্নর জেনরল 
বাহাদুরের এ সক্মতিপন্ধ পাঠ হইয়! কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল! 


হকুম হইল যে এই আইন লব্দ্র সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়। 


জুফ্টিন অফ দি পীলেরদের এব” তৃতীয় জর্জের ৫৩ ব্মরীয় আকৃট অর্থাৎ আশই- 
নের ১৫৫ অধ্যায়ানুলারে যে মাঁজিষ্ট্রেট সাহেবের] স্কার্ধ্য করেন তাহারদের 
হুকুমের উপর আপীলবিষয়ক আইন শ্রধরিবার আইন । 


যেহেতুক আইনের নির্দিষ্ট নানা। গতিকে বে সাজিঞ্টেট সাছেবের1 শ্রীত্রীমতি 
মহারাণীর সুপ্রিম কোর এলাকার বিশেষ সীমাঁসরহদ্দের বাহিত্রে নিযুক্ত আছেন 
সেই মাজিঞ্ট্েট লাহেব্রদের নিকটে কোন২ অপরাধের নালিশ হইতে পারে এব, 
এ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে সাজিস্ট্রেচী ক্ষমতা আছে তদুপলক্ষে অথবা ঠাহারদের 
জুক্টিন অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাহারা এ নালিশের বিচার করিতে পারেন্‌। 
এব, যেছেতুক মাজিফ্্রেটী পদের উপলক্ষে মাজিষ্ট্রেটে সাহেবেরদের লমচ্ষে যেই 
অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর এব জুষ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে 
উাহারদের সমক্ষে যেং দোষ সাব্যস্ত হয় তাহা উপর আপীল করণবিষয়ের ভিন্নহ 
বিধি আছে? এব যেহেতুক ব্রিটনীয় প্রঙ্জারা চড়াউ কৰিলে বা কোন স্থানে 
ব্লপুর্্ষক প্রবেশ করিলে অথবা বলপূর্্ক অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি করিলে তাহার- 
দের এ দোষ মফঃসলে জুফিন অফ দি পীসের সমক্ছে এব” তৃতীয় জর্জের ৫৩ 
বছসরীয় আকুট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের বিধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিফ্র্ট 
সাহেবের সম্ছে লাব্স্ত হইলে তাহারদের হুকুমের উপর আপীল করণের যে 
আইন অশছে তাহ শ্রধরণের আবশ্যক। 


১ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিঞ্ট্রেট লাহে আপনার সামান্য ক্ষমতার 
উপলক্ষে দণ্ডাজ্ঞা করিলে সরকারের আইনানুলারে যে কার্ধাকারকের নিকটে এবঞ্ 
মেহ বিধির অনুলার়ে আপীল হইবার হুকুম আছে শ্রীপ্ীমতী' সহারাণীর সুপ্রিম 
কোর্টের বিশেষ লীমালরহঙ্গের হাহিয়ে কোন জুক্টিল অপ দি পীল কোন অপরাধ 


থ্‌ ইঙগরেজী ১৮৪৩ লাল ৪ চতুর্থ আইন! 


সাব্যস্ত হওয়াতে যে দগ্ডাজ্ঞা করেন তাহার উপর এব উক্ত আকুট অর্থাৎ আইন" 
নূসারে যে কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব কার্ধ্য করেন্‌ তাহার দ্বারা কোন অপরাধ সাব্যস্ত 
হওয়াতে তিনি হে দৃগাঁজ্ঞা করেন্‌ তাহার উপর আপাঁল সেই কার্ধ্যকারকের নিকটে 
এবং সেই২ বিধির অনুসারে হইবেক এব এমত যে মৌকদ্দমার উপর আপীল হয় 
তাহা! সর্মিওরারৈ নাসক পরওয়ানার দ্বারা পূনর্রিচার হইতে পারিবে না ইতি! 


২ ধার]? 


এব ইহাতে নিদিষ্ট হইল ষে যে সকল মোকদ্দমার উপর উক্ত প্রকারে আপীল 
হইয়াছে সেই সকল মোকদ্দসাছাড়1 অন্য মোকদ্দসায় কোন দণগ্ডাজ্ঞা সর্সিওরারৈ 
নামক পরওয়ানার দ্বারা রদ করণের ফে ক্ষমতী এক্ষণে আছে তাহা এই আইনের 
কোন কথাতে রহিত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি | 


পমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে। 
হাঙ্গল। দেশের গবৰণমেন্টের সেক্রেটারী। 
0 01151910751, 


£86779100 27271522107 


পপ পপ পাপা লা সপ ৯ 
(05167010 :৯৮717860 ৫৮ 20 9585) %1001210 0ািতা। চ1৬৪৯) ১ ৩০ 5 31005, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন | 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্সে 
লের শ্রীয়ুত প্রনীডেন্ট সাহেৰ বাহাদুর হৃজুর কৌন্দেলে ১৮৪৩ সালের ৭ আপ্পিল 
তারিখে নীচের লিশ্বিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল। 


হুকুম হইল যে এ আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হয় । 


ভারতবর্ষের কোম্নানি বাহাদুরের অগ্ধকারের মধ্যে গোলামী অবস্থার বিষয়ি 
আইন নির্ণয় ও স*শোধন করণের আইন | 


১৯ ধারা। 


ইহাতে হুকুম ও নির্দিষ্ট হইলে আদালতের কোন ডিক্রী অথবা হুকুম জারী 
করণার্থ অথবা খাজানা বা মালগুজীরীর কোন দাওয়ার টাক! আদায় করিবার নিমিত্ত 
কোন সরকারী কম্মকীরক কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থার আছে বলিয়া! তাহাকে 
অথবা তাহাকে বলপুব্দক খাটাওনের বা দেবা করাঁওণের অধিকার বিক্রয় করিতে 
বা করাইতে পারিবেন না ইতি । 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম ও নিদিষ্ট হইল যে কোন ব্যক্তি আমার গোলাম এব”, সেই' 
ব্যক্তি ও তাহার সেবা আমার সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ অধিকার রাখে সেই অধিকার 
ভারতবর্ষের কোন্নানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন দেওয়ানি অথবা। ফৌজদারী 
আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কলবৎ হইবেক না ইতি। 


৩ ধারা । 


আরে। ইহাতে হুকুম ও নির্দিষ্ট হইল যে যে কোন ব্যক্তি আপন পরিশ্রমের দ্বারা 
আথবা কোন শিল্প কর্থঘ বা উপজীৰিক1 কিম্বা ব্যবসায়ের দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্ব কি 
অর্পণ কিন্তু! দান অথব মুসূর্ু দানক্রমে কোন সম্মত্তি পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি 
গোলাম অথবা যাহার স্বানে সেই সম্পত্তি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তি গোলাম ছিল ইহ7 
বলিয়া! সেই সঙ্পাত্তিহইতে ধেঁদখল হইবেক না। অথবা। তাহার দখল করিতে নিবারণ 
হইবেক না ইতি| 


হ্‌ ইক্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


9 ধারা। 


এব ইছাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম গোলামভিম্ন ব্যক্তির প্রতি করিলে 
দণ্ডনীয় অপরাধ হইত সেই কর্ম কেন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়। তাহার 
পুতি করিলে মেইরূপ দ্গুনীয় অপরাধ হইবেক ইতি ৷ 


লমাপ্তঃ| 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের একটি” সেক্রেটারী । 


0 0. 81১751071/8, 
17011701667 7871810497, 


পপ পপ সস পপ পপ পপ পদ কপ 
0816865:-701071660 ৪ 006 1361651 811)1017 0710875168৪) 7১10. 8, 17010 


ইজরেজী ১৮৪৩ লাল ৬ মঙ্ঠ আইন? 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লক্মতিক্রমে ভীরতবর্ষের কৌন্সে 
লের শ্রীযৃত প্রসীডে্ট সাহেৰ বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইন্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২১ 
আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনর্ল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখা গেল। 


হুকুম হঈল যে এই আইন সকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়। 


আমীনেরদের এব, সুনসেফেরদের আদালতের এলাকা ও কার্য্যব্ষয়ক আইন 
সশোধনের আইন ! 


৯ ধারা। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্ুকরণ সতান্তর্‌ 
হইয়। ইহাতে হুকুম হইল যে জজ লাহেৰ প্রধান সদর আমীনকে প্ুথমত উপস্থিত 
যেসকল মোঁকদ্দঘা অর্পণ করেন্‌ সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করুণেতে জিলা! 
এব. শহরের জজ লাহেবদিগের আদালতের কার্ধ্য চালাওনের নির্দিষ্ট বিধির 
অনুসারে প্ুধান সদর আমীনের কার্ধ্য করিবেন হতি। 


২ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল ষে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার নির্দিষ্ট পুকার 
মোক্দ্দমীয় পুধান সদর আমীনেরদের ভিক্রীর উপর আপাীলের বিষয়ে এ ধারাতে 
হে বিধান আছে সেইং বিধান এ প্লুকার মোকদ্দমার বিচারকালীন এ বিচারকের 
কর। সকল হুকুমের বিষয়েও খাটিবেক ইতি! 


৩ ধারা] 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল বে ১৮১৪ পালি যেং ভাগে পদর 
আমীন ও মুনসেফাদগের প্রতি আলামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথবা তাহারদের 
সমুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আলামীর সম্নত্বি ক্রোককরণের অথবা জিলার জজ 
সাহেবের অনুমতিবিন! ভাহারদের হুকুমকরা। জরীমান! উসুল করণের নিষেধ আছে 
সেই২ং ভাগ রদ হইল ইতি। 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ ষ্চ আইন । 


৪ ধারা? 
এবং ইহাতে হুকুম হইল ফে সদর আসীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত 
মোকদ্দসায় তাহার! আসামীর স্বীনে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ও এবং ৫ ধারার 
বিধির অনুশারে জাসিন চাহিতে পারেন এব জিলার জজ সাহেবের অনুমতি না! 
লইয়! আপনারদের হুকুমকরা জরীমানা উসুল করিতে পারেন্‌ কিন্ত এই ধারার 
অনুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা ফে সকল হুকুম করেন্‌ তাহার উপর আপীল 
জিলার জজ নাহেবের নিকটে হইতে পারে ইতি । 


৫ ধারা । 


১৮৩৯ সালের ৫ আইনের ২২ ধার মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে সদর 
আমীন ও সুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব ও প্ুধান সদর 
আমীনেরা যে ডভিভ্রী করেন্‌ যে আদালতে তাহার গ্রুথম ডিক্রী হইয়াছিল দেইং 
আদালতের করা ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুলারে সেই আদা- 
লতের দ্বারা এ আপীল আদীলতের ডিক্রী জারী হইবেক1] এব মে আদালতে 
এ সৌকদ্দমা পুথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে এঁ২ ভিজ্রী জারী করণের দরখাস্ত 
জজ সাহেব অথব। প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকটকরা নকলসমেত দিতে 
হইবেক? এই গতিকে মুনসেফ অথবা সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল 
হইলে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্‌তাহা। চুড়ান্ত হইবেক ইতি | 


৬ ধারা । 


আরো! ইহাতে ইকুম হইল যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রুকরণ 
এব" ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ৪ গুকেরণ রদ হইল ইতি। 


৭ ধারা] 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে বা্জল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি জন্মস্থানপ্রুযুক্ত অথবা ব্ণশপ্রযুক্ত কোন প্রুকার দেওয়ানী 
মোকাদ্দমায় সুনসেফের আদালতের এলাকার বহিভূ্তি হইবেন না ইতি | 


৮ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হন্্রুত্র ঘে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১।২ এব, 
৩ প্রুকরণে স্থানবিশেষের এ্ীকার ও সম্নত্তির মুল্যের বিষয়ে যে নিষেধ আছে 
তাহাতে দৃষ্ডি রাখিয়া মুনসেক্ষেরা সর্্প্রুকার মোকদ্দমা! লইতে ও বিচার ও নিষ্পত্তি 
করিতে পারেন । কিন্ত ষে মোকদ্দমায় কোন মুনসেফ ম্বয়ণ অথবা তাহার কোন 
কুটুম্বের কি তাহার আশ্রিত ব্যক্তিরা অথবা তাহার আদালতের কোন উকীল বা 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ ষ্খ আইন । ৩ 


আমলা এক পক্ষ হন্‌ সেই প্রকার মোকদমার বিচার কোন মুনসেফ করিতে 
পারিবেন না ইতি। 


৯ ধারা! 


এন ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারাপ্ুযুক্ত যেং গতিকে কোন মুনসেফ স্বয়ণ, 
অথবা ভীহার কোন কুট্স্ব কি তাহার আশ্রিত ব্যক্তি কিন্া তাহার আদালতের উকীল 
বাঁ আমল! মোকদ্দমার এক পক্ষ হওয়াতে তিনি লেই মোকদ্দমার বিচার করিতে 
পারেন্‌ না নেইং গতিকে মুনসেফ তথাপি এ মোকদ্দমা লইতে পারেন এব যে 
জিলাঁর অধীন সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারেন পরে জজ 
সাহেব তাহা এ জিলার অন্য কোন সুনসেফের' নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে 
অপ্পণ করিতে পারেন ইতি | 


পমান্তিঃ| 


এফ লে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটি” সেক্রেটারী । 


০০1) 0১ উ৯1511৯128ি, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৩ সালের ২৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহ! 


সর্ব সাধারণকে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ হইল | 


ভারতবর্ষের কোক্সীনি বাহাদুরের আদালতের জজের ষে সময়ে এব. ফে ভাঁষা- 
তে আপনহ নিষ্পত্তি লিখিবেন তাহার বিষয়ি আইন। 


যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি এব সেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পত্তি 
করণের সময়ে জজের স্বকীর ভাষায় লেখা ও দন্ভখ্করা উচিত বোধ হইল। 


১ ধারা? 


অতএব হহাঁতে হুকুম হইল ফে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিময়ু 
নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এব মেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এব” সেইং নিষ্পন্তির 
হেতু ডিক্রীর ফে২ ভীগে লেখা বায় সেই ভাগ এব জাবেতীমত মোৌকদ্দমার ডিত্রী 
স"শোধনের যে হুকুম ও ডিক্রীর পুনর্রিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জজ লাহে- 
বেরা অথব। জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ 
কিম্বা আসিষ্টান্ট জজ সাহেবেরা করেন্‌ তাহী প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যাইবেক 
এব মেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে এ জঙ্গ সাহেবের অথ্বা জজ সাহেবেরদের্‌ 
দ্বারা তাহাতে দস্ভখত্ড হইবেক্‌ এব এ ডিভত্রম অথবা হুকুম্সম্নকীয় মোকদ্দমা যে আদাঁ- 
'লতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের লাসান্যত্তঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা! 
করা যাইবেক এব" সেই তর্জম ডিক্রীর অন্তর্গত করা বাইবেক ইতি। 


২ধারা। 


কিন্ত মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশের চলিত যে কোন আইনে 
সদর আদালতের ডিজ্রী ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার হুকুম আছে তাহা এই আইনের 
লিখিত কোন কথার দ্বার। বুদ অথ] মতান্তর হইল এম্ত জ্ঞান করিতে হইবেক না] 
এব সান্দ্রীজ রাজধানীর চলিত যে কোন আইনে প্রবিল্স্যল এব” জিলার আদাল- 
তের এব” আনিষ্টা্ট জজ সাহেবের অধীন সহকারি আদালতের ডিত্রী এব সদর 
আদালত ও প্রুবিন্যল আদালতের নিকটে দরপেশহওয়া দর্খাস্ত্ের ব্ষয়ি এ২ আদ 
লতের হুকুম ইন্গরেজী ভাষাতে লিখিবার বিধান আছে তাহা এই আইনের লিখিত 
কোন কথার দ্বার! রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জান করিতে হইবেক না ইতি! 


ং. ইঙ্জরেজী ১৮৪৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


৩ধারা। 


এব যেহেতুক যে ভাষা লইয়া ব্যবহার করিতে হইবেক সেই ভাষার বিষয় 
ছাঁড়ী অন্য সকল বিষয়ে উপরিষ্থ আদালতের উপদেশের নিমিত্ত এই আইনের পৃর্ষেক্তি 
ধারায় যে সকল নিয়ম আছে দেইং নিয়মানুসারে পুধান সদর আমীন ও সদর 
আমীন এব মুনসেফেরদের কার্ধ্য করা উচিত বোধ হইল 

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে দকল রাজধানীর অধীন দেশে যে বিষয় 
নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এব", সেই২ বিষয়ের নিষ্পত্তি এব. সেইং নিষ্পত্তির হেতু 
প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীন কি সুনসেফের করা সকল ডিত্রীর যে ভাগে 
লেখা যায় সেই ভাগ এ প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফ প্রথমে 
স্বকীয় ভাষাতে লিখিবেন এব, এ গ্ুধান লদর আমীন অথবা সদর আমীন কি সুনসে- 
ফের! নেই নিষ্পত্তি করণের নময়ে তাহাতে দস্তখ্ড করিবেন এব ডিক্রীলম্নর্ধীয় 
মোৌকন্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের চলন ভাষ! যদি এ প্রধান 
সদর আমীনপ্রুভূতির স্বকীয় ভাষ1 না হয় তবে এ ভিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় 
তরজস। করিতে হইবেকু এব নেই তরজম1 এ ডিক্রীর অন্তগত কর যাইবেক ইতি | 


সমান্তঃ। 


টিআর ডেবিডনন ৷ 
ভার্তব্্ষে গব্র্ণমেন্টের একটি” সেক্রেটারী । 
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ই্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ 
সালের ৫ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তীহা সর্ব 
সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গল। রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের উপর মাসুল আদায়ের 
বিষয়ি এব নিমক প্রস্থতকরণের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন | 


১ ধারা। 


উহাতে হুকুম হইল যে ১৮২৯ সালের ১৬ আইন এব০ ১৮৩৮ সালের ২ আইন 
ও ১৮১০ সালের ৯ আইনের এব. অন্য কোন আইনের যে ভাগ বাঙ্গলা রাজধানীর 
অধীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের মাসুল আদায় করণের অথবা নিমক প্রান্ত 
করণের সঙ্গে সম্মনক রাখে তাহা ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বরে তারিখঅবধি রদ 
হয় ইতি ॥ 


২ ধারা) । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এব তাহার পর বাজলা রাজ- 
ধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে আমদানীহওয়া এব”, তথাহইডে রুফ্ুহওয়া 
জিনিসের উপর পশ্চাৎ লিখিত মাঁমুল লওয়া যাইবেক এব আর কোন মাসুল 
লওয় যাইবেক না| বিশেষতঃ 

সকল প্রকার লবণের উপর আমদানীর মুখে মোন প্রুতি দুই টাকা এব”, এ 
লবণ আলাহাবাদের পূর্্থ দিগে প্রেরণ হইলে মোন প্রতি অধিক এক টাকা ! 

গরলাফ তুলার উপর আমদানীর মুখে মোন প্রতি চারি আনা এব৭ সাফ তুলার 
উপর মোন প্লুতি আট আনা । 

মিসরী ও কুন্দ ও চিনী ও সকল ভূরা ও দোবরা চিনীর উপর রস্কীনীর মুখে 
মোন প্রতি আট আনা । ও গুড় ও রাৰ ও শিরা ও ভুরা ও দোবর] ছাড়া সকল 
প্রকার চিনীর উপর সোন্‌ প্রতি তিন আনা। 

উক্ত দেশের কোন ভাগে চিনী আমদানী করা। নিষেধ হইল এব” নিষেধ থাকি- 
বেক ইতি। 


৩ ধার 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা থাকিবেক যে 
ক 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর আইন | 


উক্ত সামুল যেরপে এব যে পথ বা পণ্ধনকলে এব এ পথ বা পথসকলের উপর 
অথবা তাহাঁর নিকট ঘে২ স্বানে আদায় করণের নিমিত্ত যে২ হুকুম উচিত বোপ 
করেন্‌ সেইং হুকুম সময়ক্রমে দেন ও জারী করেন্‌ | এব” এ মকল হুকুম এই 
আইনের মধ্যে লেখা থাকিলে যেরূপ গ্রুবল হইত সেইরূপে যে গেজেটে এ হুকুম 
প্রকাশ হয় মেই গেজেটের মধ্যে নির্দিষ্ট তারিখঅবধি এ হুকুম বলবৎ হইবেক্‌ 
ইতি। 


৪ ধারা । 


আরো ইহাতে হকুম হইল যে ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবধি এব 
তাহার পর সরকারের বিশেষ অনুমতি বিনা বা্জলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম 
নকল দেশে ভঙক্ষণীয় নিক প্রস্তত করিতে নিষেধ হইল । এব বেং ব্যক্তি এরুপ 
অনুমতি লা পাইয়া এক্ধপ নিমক প্রন্ত্রত করে অথবা এরূপ নিমক প্রস্তত করণার্থ 
খালাড়ী তৈয়ার করে বা করায় তাহারদের এন" যে সকল জমীদীর কিম্বা অন্যান্য 
ভম ধিকীরী কি তাহারদের গোমাশ্তা এরপ বিনানুমতির লবণ প্রস্তত করণের বিষয় 
জানিয়। শ্রনিয়া চুপ করিয়া থাকে তাহারদের অপরাধ এ অপরাপ যে মাজ্িষ্টেট 
সাহেবের জিলার সীমার অধ্যে হইয়া থীকিতীহার নিকটে সাব্যস্ত হঈলে তাহাদের 
৫০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এব্* এ কর্রীমীনার টাকী। না দিলে তাহান? 
কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট বা তাহা বিন। ছয় সামেন তানধিক্চ কাল সিরাদে কয়েছ 
থাকিবেক 1 এব, যে সকল খালাড়ীতে এরূপ লবণ প্রস্ঙ্ধ হইরাফ্ছিল অথবা তাহ? 
প্রস্থত করিবার নিমিত্ত বসান গিয়াছিল তাহা নট করা ঘানেক এব", আহাতে যে 
সকল নিমক্‌ প্রস্তুত হইয়াছে অথবা সঞ্চয় করা থাকে তাহা ক্রোক ও জবর হই" 
বেক ইতি। 


৫ ধারা | 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে হানিলের কালেক্টর সাহেবেরা এব". ভূমির 
সালগ্তজারীর কালেক্টর সাহেবেরা আপন২ এলাকার মধ্যে লবণ পুস্কত করিবার 
সকল খালাড়ী নষ্ট করিতে পারেন্‌ এব তাহাতে রাশ! সকল নিম্ক ক্রোক করিতে 
পারেন এব যেহ ব্যক্তি এ লবণ প্রপ্বত করণের কার্যে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে 
গ্রেন্তার করিয়া যে জিলার শীমার মধ্যে অপরাধ হইয়াছিল দেই জিলার মাজিস্ট্রেট 
লাহেবের নিকটে বিচারার্থ সোপর্দ করিতে পারেন ইতি | 


৬ ধারা । 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশে যে নকল চিনীর আমদানী করা ষায় 
তাহা এব এই আইনের নিরূপিত সাঁদুল না দিয়া অথবা এই আইনের বিধানানুলারে 
যে নকল হুকুম করা যায় ও জারী হয় তাহার বিরুদ্ধে যে সকল দ্ুব্য আমদানী 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুদ্দশ আইন । 


অথবা রক্কানী হয় তাহা এব", তাহ ফে সকল নৌকা ও গাড়ি ও বাহন ও বলদ- 
প্রভৃতিতে বোঝাই থাকে এ নৌকাপ্রুড়তি পুব্বোক্ত প্রুকারে ক্রোক ও জব্দ হওনের 
যোগ্য হইবেক ইতি 1 


৭ ধারী? 


এন০ ইহাতে হুকুম হইল ফে এই আইঈনের নিরূপিত মামুল যে সকল ব্যক্তি 
না দেয় অথবা না দিবার উদ্যোগ করে এব যে সকল ব্যক্তি মামুল না দেওনের ও 
নাদিবার উদোগ করণের সহায়ত বাঁ সাহায্য করে অথবা এই আইনের বিরুদ্ধে 
কিম্বা এই আইনের বিপানানুপারে কর] ও জারী হওয়া কোন হুকুমের বিরুদ্ধে কার্স্য 
করে এব যে সকল জমীদার এব অন্য ভূম্যধিকারী কিন্বাী তাহীরদের গোসাশ্তা 
এরূপ মাসুল না দেওনবা নাদেওনের উদ্যোণের বিষর জানিয় শুনিয়া চুপ করিয়া 
থাকে অথবা] সেই কাধ্যের সহাঁগতা করে ভাহারদের দোষ যে জিলার লীসার মধ্যে 
এ অপরাধ হইয়া থাকে সেই লিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে 
তাহারা ৫০০ / কাটার অনধিক জরীসানার যোগ্য হইবেক এবন এ জরীমসানার টাকা 
নাদিলে কঠিন পরিশ্রমযুক্ত বা তাহা বিনা? ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে 
কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি । 


৮ ধারা। 


আরো ই'হীতে হুকুম হইল মে সাসুলের সিরিশ্তার নকুল কম্মকারকেরা! কোন 
গাড়ি এবৎ, বাহন কি বস্তাতে মামুলের বোগ্য কোন দৃব্য অথবা এই আইনের দ্বার 
আনদানী করিতে নিষেধহওয়া দুব্য থাকনের বিষয়ে শোবের উপযুক্ত হেতু পাইলে 
সেই গাড়ি ও বাহন ও বস্তার তালাশী লইতে পারে এব. এই আইনানুপারে যে 
সকল দুবয জব্দের মোগ্য তাহা,আটক করিতে পারে ইতি। 


৯ ধারা 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে কোন জিনিন ঝা 
দুন্য ক্রোক কিনা আটক হইলে ভূমির মালগ্তজারীর অথবা হাদিলের ছে কালেক্টর 
অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে এ জিনিস ধরা পড়ে অঞ্বা আটক 
হয় তিনি বত শীঘু হইতে পারে মেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের 
নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাহার নিকটে করিবেন এব” এ কমিস্যনর সাহেব সেই দুব্য অথবা 
জিনিস জব্ঘ করিতে পারেন্‌ অথবা জব্দের পরিবর্তে যে লঘু দও করিতে উচিত বোধ 
হয় তাহা! করিতে পারেন ইতি । 


১০ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে মাসুলের নিরিশ্তার সকল কর্মকারকের। হদ্দ 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন । 


কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত উপযুক্ত শোবে করে যে এঁ ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের 
যোগ্য তবে তাহাকে গ্রেক্কীর করিয়া যে মাঁজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ 
হইয়া থাকে সেই মাজিষ্্রেট লাহেবের নিকটে বিচারার্থে যত শীঘু হইতে পারে 
তাহাকে সোপর্দ করিতে পারে ইতি । 


১১৯ ধারা। 


কিন্ত মাসুলের সিরিশতার কোন কর্থকীরক যদি শোবের উপযুক্ত কারণ না 
পাইয়া কোন গাড়ি ৰা বাহন কি বস্তার তালাশী লয় তবে যে মাজিষ্ট্েট সাহেবের 
এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে সেই সাজিঞ্েট সাহেবের সমচ্ছে তাহার দোষ 
সাব্যস্ত হইলে লেই ব্যক্তির ২৫০ টাকার অনুষ্থব জরীমানা হইবেক এব এ জরীম+- 
নার টাক। অন্যায়গ্ুস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এব. অপরাধি ব্যক্তি সেই জদীমা- 
নার টাকা না দিলে তিন সাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ থাকিকে | এব" কোন 
ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের যোগ্য হওনের বিষয়ে মাসুলের সিরিশ্তার কোন 
কর্মকারক শৌবের উপযুক্ত হেতু না পাইয়া যদি এই আইনের ছলে তাহাকে গ্রেজ্ার 
করে তবে যে মাঁজিঞ্রেট সাহেবের এলাকার সধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে তাহার 
সম্মুখে & অপরাধির দৌষ সাব্যস্ত হইলে তাহার ৫০০/ টাকার অনধিক জরীসানা 
হইবেক এব, এ জরীসানার টীকা! অন্যায়গুস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এব* অপ- 
রাধি ব্যক্তি জরীমানার টাকা না! দিলে ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ 
থাকিবেক ইতি] 


১২ ধারা | 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল ষে এই আইনের ৰ্রুদ্ধে অপরাধ করণের নিমিজ্ত 
যে সকল ব্যক্তি বিচার হওনার্থ মাজিঞ্্রেট সাহেব অথবা মাজিজ্ট্রেট সাহেবের 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগের হাতে অর্পণ হয় সেই ব্যক্তিরদের নামে নালিশমকল 
তাহারা গ্ুহণ করিতে ও নিক্পত্তি করিতে পারেন এব পামান্য মোকদ্দমার আপী- 
লের বিচারের নিমিত্ত সময়েং যে সকল বিধি করা যায় এই আইনানুসারে যে সকল 
দৃণ্ডাজ্ঞ। হয় তাহার উপর আপীল নেই সকল বিধিক্রমে হইতে পারে ইতি। 


১৩ ধারা। 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী করণের ব্ষিয়ে মাসুলের সিরিশ্‌- 
তার কম্মকারকদিগের সহকারিতাও সহায়তা করিতে পোলীনের নকল কর্সকারকের- 
দের এব ভূমির মালগ্জারী আদায়ের কর্মে নিযুক্ত কর্মকারকেরদের প্রতি ক্ষমতা। ও 
হুকুম ছেওয়! গেল ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুদদশ আইন। 


5১ 


১৪ ধারা! 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথা। সাগর ও নর্মদ! 
দেশ এব* আজমির প্রদেশের সঙ্গে নম্র্ক রাশিবেক না ইতি । 


সমাপ্তঃ। 


টিআর ডেবিডনন। 
ভারতবর্ষের গবণসেণ্টের একটি”, সেক্রেটারাী। 
০] 0৮ 81410701485 272804166 2747912607 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞজুর বৌন্সেলে ইজরেজী ১৮৪৩ 
লালের ৫ আগঙফ তারিখে নীচের লিখিত আন জারী করিলেন এব ভাহা সব্ব- 
লাধারণকে জানাইবার নিমিন্ত প্রুকাশ হউতেছে। 


আঁদালতসম্নর্তায় কার্ষে অচিষ্িত কার্ধ্যকারকদিগকে পুক্্বপেক্ষা অধিকরূপে 
নিযুক্ত করণের বিষয়ি আইন । 


যেহেত্বক লর্কারী কার্পণ্য উত্তম প্রকারে নির্ধাহ করণের নিমিত্তে অচিদ্ছিত 
কম্মকারকাদগকে আদালভসম্নর্বীর পোলীম ও ফৌজদারীর কার্ধ্যে পুর্থাপেক্ষা বাহুল্য 
রূপে নিযুক্ত করণের দ্বারা এ২ সিরিশ্তা পুষ্ট করণের আবশ্যক হইরাছে। 


১ পাল1। 


অতএব উচ্কাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। রাজধানীর অপীন দেশের উভষ ভাগের 
গরর্মেন্ট কোন জিলা বা প্রদেশে জনেক বা জন কএক অচিস্থিত ডেপুটী মাজিস্ট্রেটকে 
নিযুক্ত করিতে এব তাহার্দিগকে পশ্চাৎ্ লিখিত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন ইতি | 


২ ধারা । 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে ডেপুটী মাজিষ্টেটী পদে নিযুক্ত 
হওষ] প্রুত্যেক ব্যক্তি আপনহং পদের ভার গুহণ করণের পুর্বে যেজিলাতে নিযুক্ত 
হন্‌ সেই জিলার মাজিষ্রেট সাহেবের সমক্ষে ১৮৩৭ সালের ২১ আইনের নিদ্দিষ্ট 
সুকৃতি করিয়া তাহাতে দস্তথৎ্ করিবেন ইতি। 


৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে নিযুক্ত ডেপুটী সাভিষ্টেট 
স্বানীয় গবণমেণ্টের বিবেচনামতে বিচারসৎত্রান্ত কার্ধ্যে কিন্া পৌলীলী কার্য্যে অথবা 
উভয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেনঃ বিচারসপ্ক্রান্ত কার্স্যের উপলক্ষে স্থানীয় 
শীবর্ণমেন্ট সময়ক্রমে যেমত হুকুম করেন সেই মতে তিনি ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন 
কিম্বা ১৮০৭ সালের ৯ আইন বা ১৮২১ সালের ৩ আইনানুসারে চিহ্িত আসিষ্টাপ্ট 
সাহেবের ক্ষমতার তুল্য অথবা সাজিষ্ট্রেট সাহেবের লঙ্গপূর্ণ ক্ষমতার তুল) কার্ধয 
করিবেন এব" এই গতিকে চিহ্ছিত আসিষ্টাণ্ট অগ্বা সাজিষ্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি 
ও হুকুমের উপর আপীল উক্ত আইনানুনারে যেং কার্ধ্যকারকের নিকটে হইতে 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


পারে এ ডেপুটী মাজিষ্্রেটের নিষ্পত্তি ও বিচারসম্নর্কীয় হকুমের উপর আপাঁল 
মেইং কার্ধাকারকের নিকটে হইবেক | এবণ পোলীলী কার্যের উপলক্ষে তিনি 
ফে সাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে নিযুক্ত হন্‌ সেই মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের অর্ধীন 
সব্পতোভাবে গাকিবেন এব৭, গবর্ণমেপ্ট অথবা গবর্ণমেন্টে্র অনুমতিক্রমে মাজিষ্ট্রেট 
সাহেব উাহার প্রুতি যেং ক্ষমতার্পণ করেন, সেই ক্ষমতানুনারে তিনি কার্য করিবেন 
এব" মাঁজিস্ট্রেট সাহেব যে সকল হুকুম দেন্‌ তাহ মানিবেন এব যে সকল কার্ষ্যের্‌ 
ভার দেন লেইং কার্গয নির্ধাহ করিবেন। এব, এ মানিফ্রেট সাভেব স্থানীয় গবর্ণ 
মেণ্টের নিকটহইতে যে সকল হুকুম পান্‌ তাহাতে দৃষ্টি রাখির1' তিনি সব্দদাই এ 
ডেপুটী সাজিষ্্রেটের পুতি অর্পণহওয়1 ক্ষমতা বাড়ীইতে কিন্বা তাহার পীম। নির্দিষ্ট 
করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন ইতি । 


৪ ধাঁরা। 


এব ইহাতে ভকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এসত আর্থ 
করিতে হইবেক না যে রাজস্ব এব আদীলত সন্সক্কীব কম্মকীরক অন্য কোন পদ 
ধারণ করণের সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রে্টা পদ ধারণ করিতে পারেন নী ইতি । 


৫ ধারা? 

এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইঈনানুলারে নিযুক্তহওবা। ডেপুটী মানি 
ফ্েট স্বানীয় ণীবর্ণজ্তমণ্টের অনুমতিবিন। দুক্ৃম্মের জন্য তগীর হইবেন ন।। বখন পোন 
ডেপুটী মাজিস্ট্রেট শৈথিল্য কি অক্ষমতা, কি ঘুষ লওনপ্রযুক্ত কম্মে থাকনের অযোগ্য 
বোধ হন্‌ তখন ততস্থানের সাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক রিপোর্ট গবণমেন্টেক্র 
বিবেচন। ও হুকুম পাইবার নিমিন্ত তথায় পাঠাইবেন এব গব্র্ণমেণ্টের যেমত উচিত 
বোধ হয় সেইমতে তাহাকে মদেপও করিয়। তাহার আচারব্যবহারের অপ্িক তদারক 
করিতে হুকুম দিতে অথবা তৎন্ষণীৎ উহাকে কৃষ্মহইতে তগীর করিতে পারেন হীতি। 


৬ ধারা । 
আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবষের কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের 
এদেশীয় কোন ব্যক্তির কিম্বা এ দেশনিবাসি শ্রীপ্ীমত্তী মহারাঁণার আজন্ম প্রজার আপন 
ধর্ম বা জন্মস্থান কি বশ কিনা বর্ণপ্রযুক্ত কি ইহার কোন এক কারণপুযুক্ত ১৮৩৩ 
মালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরা কর্ম করিতে নিষেধ হইল না ইতি । 
সসাঞ্তিঃ। 
টি আর ডেবিভসন । 
ভীরুতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি” সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গঈরেজী ১৮৪৩ সাল ১৬ ষোড়শ আইন! 


ভারতবর্ষের শ্্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ই্গরে্গী ১৮৪৩ 
সালের ১২ আগফ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব”. তাহা সর্ধ্ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত পুকাশ হইতেছে | 


অপরাধিরদিগকে পরিবার নিমিত্ত পুরস্কার অঙ্গীকার করণবিষয়ক আইন । 


যেহেতুক উতৎ্কটাপরাধের মোকদ্দমাঘ জ্ঞাত আপরাধিকে ধরিবার কিনা 
অজ্ঞাত অপরাধির অনুসন্ধানের নিমিত্ত পুরুস্কার অঙ্গীকার করা উপযুক্ত বোধ 
হইলে মাজিঞ্রেট সাহেবদিগকে সদর নিজাসৎ আদালত এব দায়েরসায়েরী আ- 
দাঁলত কিম্বা পুব্বকার দায়েরসাঁয়েরী আদালতের ক্ষমতীপ্রীপ্ত জাদালতের অনুমতি 
লইতে চলিত আনে দে হুকুম আছে ভাহাতে প্লেস বৌোপ হইরীছে এবণ নেহেতুক 
স্বানবিশেমের গবণমেণ্ট দে কার্প্যকার্ক্ণ কি কার্যকারিকদিগনে সলয়েং পুরস্কার 
দেওনের অনুমতি দিবার ক্ষমতা দেন তাছারদের নিকটে উক্ত প্রকার অনুমতির 
দরখাস্ত করা উচিত 

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আই” 
নের ২ ও ৩ ধারা এব ১৮৯ পালের ১৬ আইনের ১৬ ও ১৭ ধারা রদ হইল 
ইতি। 

সমান্তঃ।| 


টিআর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গৰণমেন্টের একটি সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্নেলে উঙ্গরেজী ১৮৪৩ 
সালের ১৯ আগস্ট তারিখে শীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এন তাহা? সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত গ্রুকাশ হইতেছে। 


কৌনহং গতিকে সুপ্রিম কোর্টের টুফ্টী নিযুক্ত করণের আইন | 


যেহেতুক টূফ্ীরদের দেউলিরা হওয়াপ্রযুক্ কেবল নহে কিন্ত তাহারদের মরণ 
অথবা অনুপস্থান কিন্থা। টুষ্টার কার্দয করিতে অস্বীকার কি অপারগতাপুযুক্ত বারস্বার্‌ 
রেশহওযাতে কোক্সনানি বাহাদুরের শাসিত দেশে নাবালক ও বিবাহিত! জ্বী এবঞ্, 
অন্যেরদের যে সম্নন্তি টুষ্টীরদের জিম্মা হর তাহাতে বিশেষ বিদ্বু ও খ্ুনচ হইয় থাকে | 


১ পার)]। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল মে খে২ গতিকে সম্ন্তি ট্ই্টীর ভাতে সোপার্দ করা! 
বিহিত হয় এব টুষ্টীর কার্ণ্য করিতে সম্মত কিপারণ কোন ব্যক্তি উক্ত রাজ সুপ্রিম 
কোটের এলাকার মধ্যে না থাকে দেইং গতিকে উক্ত রাঙ্গ্ের প্রত্যেক রাজধানীর 
সুপ্রিম কোর্ট দ্রশ্বীস্ত পাইলে রেজিষ্টার সাহেবকে অথৰা এ কোটের অন্য যে কর্ম 
কারককে এ কোট সমবেহ মনোনীত করেন তীহাকে এই আইনের বিধির অনুসারে 
এ সম্পত্তির টুষ্টী হইবার নিমিত্ত কোটের টুষ্টীর মতে নিযুক্ত করিতে পারেন এব 
এ ব্যক্তি সেইর্ূপে নিযুক্ত হইলে এ সম্পত্তি তাহার হাতে এব" তপহে উহার 
পদে নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে পোপদ্দ থাকিবেক এবপ্ ভীহার নিযুক্ত হওনের পৃুব্দে এ 
সম্নত্তি যেং নিরমানুলারে নোপর্দ ছিল মেইং নিমুমক্রমে ভাহার নিকটে গচ্ছিত 


থাকিবেক ইতি। 
২ ধারা । 


এব ইহাতে আরো! হুকুম হউল যে এ কর্মকার্ক এ টাকা লইয়। গৰ্ণমেণ্টের 
প্রোসিনরি নোট ক্রয় করিবেন অথবা অন্য বে রূপে মুপ্রিম কোট হুকুম করেন্‌ সেই- 
রূপে তাহার বিষয়ে কার্ধয করিবেন এব" ভিনি এ টাকার উপর শতকরা এক টাকা 


করিয়া কমিন্যন পাইবেন ইতি | 
৩ ধারা 
আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোর্টের টুফীর হাতে উক্ত মে সম্পত্তি 


২ ইঙ্গরেজী ১৯৮৪৩ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন! 


সোপার্দ হয় তাহার বিষয়ে কিন্বা তাহার সুদ কি উপস্বত্বের বিষয়ে এ সুপ্রিম কোর্ট 
কোন হুকুম করিতে পারেন এব, যদি এ কোর্ট মোকদ্দম! উপস্থিত করিতে হুকুম না 
দেন্‌ তবে দর্খাস্ত দরপেশ হইলে সেইরূপ হুকুমনাসা দিবেন ইতি 


9 ধারা!। 


আরো ইহাতে হুকুন হইল যে প্রথমকার টুষ্টী অথবা তৎ্পরে নিযুক্ত কোন 
টৃফটীর হাতে এ সম্পত্তি পুনব্ধার সোপর্দ করিতে অথ্থবা এ কোর্ট অন্য যেমত হুকুম 
করেন্‌ সেইমতে কার্ধ্য করিতে এই আইনের কোন বিধির দ্বার! নিষেধ নাহি ইতি। 


৫ প্লারা! 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নাবালক কিন্া উন্মত্ত ব্যক্তি যদি কোন 
দাঁন অথবা উইলের দ্বারা দত্ত বন্ত কি তাহার অবশিষ্ট ভাগ কি অতখশ পাইন্ছার 
অধিকার রাখে তদে ধে এক্‌সেকিটর অর্থাৎ অছ্ছি কিন্বা আডমিনিষ্্রেটরের দ্বারা এ 
উইলক্রমে দত্ত বস্থ কিমা তাহার অবশিষ্ট ভাগ দেয় কা অর্পণীয় হয় তিনি অথবা ঘে 
ব্যক্তি এ প্রকার দান করেন্‌ তিনি অথবা এ দানের কোন টুফ্টী তাহা এই আইনক্রমে 
নিযুক্ত কোর্টের টুষ্টীর হাতে দিতে অথবা অর্পণ করিতে পারেন্‌ এব এ কোটের 
টুষ্টী যে রসীদ দেন্‌ তাহা এ সম্নন্তির খালাসপত্রের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এব০, এই 
আইনের বিধির অনুলারে এ কোটের টুফটীর হাতে সৌপর্দহওয়া অন্যান্য সম্মন্তির 


বিষয়ে এই আইনে যে হুকুম আছে সেইং হুকুম উক্ত সম্ত্তির বিষয়েও খাটিবেক 
ইতি। 


৬ ধারা? 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনে যে কামস্যনের বিষয়ে অনুমতি 
হইয়াছে তাহাছাড়া এ আইনের অন্য সকল বিধি কোটেরু নিযুক্ত আডমিনিষ্রেটর- 
স্বরূপ উক্ত প্রুত্যেক কোর্টের এক্লিসিয়াফ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবের হাতে অপিত নাবা- 
লকেরদের কি উন্মত্তবেরদের সম্পন্তির প্রতিও খাটিবেক ইতি | 
সমাপ্তঃ | 
টিআর ডেবিডসন | 
ভারতবর্ষের গবৰর্মমেণ্টের একটি" সেক্রেটারী। 
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ইকো ১৮০৩ সাল ১৯ উনবিণশতিতম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরলট বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেকী 
১৮৪৩ সালের ২৮ অকৃটোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন, জারী করিলেন এবং 
তাহা সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


কোনং দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্রী করণবিষয়ি আইন স"শোধনের আইনা। 


যেহেতুক ১৮৪৩ লালের ১ প্রথম আইনের প্রকৃত অর্থ ও অভিগ্রায়ের ব্যয়ে 
সন্দেহ হইয়াছে 

অতএব ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত আইন বুদ হয়। কেবল ভূমির অধিকার 
ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্নর্কায় রেজিউরী না হওয়া পা এব দলীলদস্তাবেজপ্ুভূতি 
আছে ইহা! এ ভূষির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভমম্রক্ীয় পাউী এব দলীল 
দস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষটরীকরণীয়। ব্যক্তিরদের জ্ঞাত থাকনের ব1 এক্েল। পাঁওনের 
বিষয়ি বাঙ্গাল ও মান্দ্টাজ ও বোস্বাইয়ের আইন বা আইনসকলের লিখিত বিধান 
সকল রদ করিতে এ ১ আইনে যে হুকুম আছে তাঁছা স্িরতর ও বহাল থাকিবেক 
ইতি। 


২ ধারা! 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে গত মে মাসের ১ তারিথের পর ভূমি কিন্থা বাটী 
কিঅন্যস্থাবর সম্পত্তির থে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র অথবা! দীনপত্রের নিদর্শন আইনানুসারে 
রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছে অথবা রেজিষ্টরী হয় তাহার মাতবরীর বিষয় 
আদালতের হৃদ্োধরূপে লাব্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা সেই সম্নত্তিবিষয়ক রেজিষটরী 
না হওয়া অন্য কোন বিক্রয়পত্র অথ্ব। দ্বানপত্র অসিদ্ধ হইবেক এ দ্বিতীয় অথবা! 
অন্য দলীল রেজিষ্টরী হৃওয়! দলীলের পূর্বে স্বা্ষর হউক বাপরে স্বাক্ষর হউক 
তাহ? তুল্যরূপে অন্গিদ্ধ হইবেক। এবং উক্ত তারিখের পর ভূমির এব" বাচীর ও 
অন্যান্য স্থাবর লম্মত্তির যে বন্ধকপত্রের এব* এ বন্ধকী বিষয় উদ্ধার হওনের হে 
সর্টিফিকটের এক নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমতে রেজিষউরী হইয়াছে বা উত্বর 
'কালে হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হদ্বোধরূপে গ্ুমাণ হইলে তাহা! 
রেজিষ্টরী না হওয়1 লেই সম্নত্তির অন্য কোন ব্ন্ধকপত্রের পূর্বে পরিশোধ করিতে 
হইবেক এ দ্বিতীয় অথবা অন্য বন্ধকপত্র রেজিষরীহওয়। বস্ধকপত্রের পূর্বে সহী 
হউক বা পরে সহী হউক তাহা তুল্যক্ূপে অলিদ্ধ হইবেক। &ুব৭ এঁ বন্ধকপত্র 
অগব। লর্টিকিকটের রেজিষ্উরীকরণিয়া ব্যক্তি লেইন্প রেদ্রিষ্টরী না হওয়া বন্ধকপত্র 


২ ইক্সরেজী ১৮৪৩ সাল ১৯ উনবিশতিতম আইন । 


বা সর্টিফিকট থাকনের বিষয় জানিঙ্গ অধ্ববা সম্বাদ পাইল ইহা কথিত হইলেও তাহাতে 
এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না । কিন্ত আরে! জানা কর্তইী যে গত মে মাসের 
প্রথম তারিখের পূর্র্বেকরা কোন দলীলদন্তাবেজ অথবা সর্টফিকটের সঙ্গে এই ধারার 
সম্পর্কআছে এমত তাহার অর্থ করিতে হইবেক না ইতি | | 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম ও নিষ্ষিষি হইল যে উক্ত বিক্রয়পত্র বা দানপত্র কিনা 
বন্ধকপত্র কি নর্টিফিকটচ্ছাড়া ভূর্মির অধিকার বাতাহাঁর অন্যান্য লাভসম্নর্কীয় পাউা বা 
দলীলদস্ভাবেজপ্লুভৃতি গত সে মালের ১ তারিখের পুর্বে সহী হইয়া থাকুক বা পরে সহণী 
হইয়া থাকুক তাহা রেজিষউরী না হওয়াতে কোন প্রকারে বাতিল নহে অথ্ব] বাতিল 
হইবেক না! কোন আইন ব1ব্যবস্থাতে ইহার বিপরীতে কিছু থাকিলে তাহাতে এই 
হুকুমের অন্যথা হইবেক না ই'তি। 


সমান্তিঃ| 
টি আর ডেবিডসন | 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি, সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২০ বিশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদ্ব হজুর কৌন্সেলে ই্গরেজী 
১৮৪৩ সালের ৩০ অকৃটোব্র তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবণ 
তাহী। সর্থ সাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


ভারতবর্ষের কৌন্দেলে শ্রীযুত গবরূনর্'জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন 
সময়ে তাহার কোন২ ক্ষমতার কার্প্যকরণেহ বিধানের আইন 1 


১ ধারা | 


যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন লান্ছবকে সঙ্গে না লঈ'া 
উত্তর পশ্চিম দেশে এব্* ভারতবমের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের 
গমনের উচিত বোধ হইরাছে অতএব ভকুম হইল যে শ্রীযুত গনর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হজুর বৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন লনসে শ্রীযুত গবরুনৰ জেনরল বাহাদুরের হুর 
কৌন্সেলে আইন করণের ক্ষমভাভিন দেখ ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষসতানুনারে তিনি 
একাকী কার্ধা করিতে পারেন্‌ হতি। 


২ ধারা। 


এব আরো হুকুম হইল যেঘে তারিখে সরকারী গেজেটে প্লুকাশিত হুকুমের 
দ্বারা এমত এন্ভেলা দেওয়া ধার বে পূর্বোক্ত অভিগ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযৃত গনর্নরু 
জেনরুল বাহীদুন্ন কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তীরিথঅবপ্রি এই আইন 
প্ুৰল হইবেক ইতি । 
সাপ্তঃ। 
টি আর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আকটি* সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪০ সাল ২৯ একবিৎশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৩ সালের* ১১ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন ,জারী করিলেন এবঞ্* 
তাহ) সব্ধ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে । 


ভারতব্র্ফহইতে মরিচ উপদ্বীপে সজুরেরদের গমনের নিয়ম করণার্থ আইন | 


১ ধার! 


দেহেতুক প্রকাশ হঈরাছে যে এই ব্সরের শেষে মরিচ উপদ্বীপে চাস কর্মের 
নিমিত্ত মজুরেরদের তাদূশ আবশ্যক হইবেক না এব” এ উপদ্বীপে বর্তমান নিয়সা- 
নুলারে ষে অণ্পশ আ্ীলোক গমন করিয়াছে তদপেক্ষা অধিকাণতশ আ্ীলোকের তথায় 
গমন কৃরী উচিত বোধ হইছে অতএব ভকুম হইল মে আগামি জানুমআারি সাসের 
১ তারিখমবপি ও তাহার পরে ১৮৪২ লালের ১৫ আইনের বিধির অনুসারে কেবল 
কলিকাতার বন্দরুহইতে মন্জুরেরা আইনমতে মরিচে গমন করিতে পারিবেক ইতি। 


২ ধারা! 


এবণ ইহাতে হুকুম হউল মে শরীয়ত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে 
গমনকারি স্জুরেরদের রুক্ষকের কর্মে উপযুক্ত এক জনকে কলিকাতায় নিযুক্ত করিতে 
পারেন এব” মরিচের গবর্মেণ্টের দ্বারা নিযুক্তহওয়া এজেপ্ট সাহেব গমনশীল 
ব্যক্তিকে যদি এইমত সর্টিফিকট না দেন যে উক্ত গবর্মেণ্টের পক্ষে এ উপদ্বীপে গমন্‌ 
করিবার নিমিত্ত আমি এই ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছি এব. সেই স্টিফিকটে 
যদি রক্ষক লাহেবের সহী না থাকে তবে এ মজুর জাহাজে উচিতে পারিবেক না ইতি । 


অমাপ্তিঃ। 
টিআর ডেবিডমন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটাক্রী। 


40 0. 81১১7 58, 
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এ শম্পা াপা শশা পাশাপাশি পপি 
৯ পাল শপ শপিশ্ািশী শে পাশপাশি পতি পপাশীপিতা শশী 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ২২ ছ্বাবি্পশতিজ্জ আইন 1 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৩ মালের ১৮ নবেগ্থর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
তাহা! সর াধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


জিল! চক্রিশপর্গনার দেওয়ানী আদালতের এলাকার বিষ্য়ি আইন সণঘশো? 
ধনের আইন । 


যেহেতৃক বাঙ্গলাপ্রভূতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৭৯৩ সালের ৩ আই- 
নের ১৭ ধারাতে অন্যান্য ব্ষয়ের হুকুমের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে জিলা 
চক্রিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের সময়ে ষদি আলামী শহ্র 
কলিকাতার লীমানরহদ্দের সধ্যে বসতি রাখে কিম্বা মোকদ্দসা উপস্থিত হইলে পর 
যদি আসামী এ শহরে গিয়া বসতি করে তবে এইমত মোকদ্দম। এ জিলার দেওয়ানী 
আদালতে গ্রাহা হইবেক না 


এব” যেহেতুক এ জিল! চব্বিশ পরগনার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দম উপস্থিত 
হওনের পর আসামীরা এ জিলার এলাকাহইতে পলায়ন করিয়া থাকে এবং তৎ- 
প্ুযুক্ত অনেক ক্লেশ হয় এব সেই ক্লেশ নিবারণ করা উপযুক্ত বোধ হইয়াছে 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের যে২ কথা উপরে লেখাগিয়াছে 
তাহা রদ হয় ইতি। 


লমান্তিঃ | 
টি আর ডেবিডলন | 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটারী । 


খা 0৮041797014 85১22972162 27279516407, 


পপি | পীসপিাপপলপিপাশি 


সা পি শত পাপন পতি ক... 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৩ ত্রয়োবিৎঘপতিতম আইল। 


ভারতবর্ষের প্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞজুর কৌন্দেলে ইক্গরেজী 
১৮৪৩ লালের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং 
তাহা ব্্ু লাধারণ লোককে জানাইবার,নিমিত্ব গ্ুকাশ হইতেছে! 


প্রীযুত নওয়াব উজীরে দত্ত দেশে এব অন্যান্য কোন স্থানে জিলার আদালতের 
এলাকাবিষ্য়্ক আইন শ্রধরিবার আইন । 


যেছ্ছেতুক বাঙ্গলাপ্ুভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৮০৩ সালের ২ আই- 
নের ১২ ধারাতে অন্যান্য হুকুমের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল যে কলিকাতা 
শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে স্বাবর সম্পত্তির কিন্বা সরকারী রাজস্বের বিষযি 
নালিশভিন্ন অন্য যে সকল নালিশ কলিকাতা শহরের শীমাসর্হদ্দের মধ্যে বসতি- 
কারক কি থাকা কোন ব্যক্তির নামে উপস্থিত হয় সেইং নালিশ কোন্সপানি বাহাদুরকে 
শ্রীযৃত নওয়াব উজীরের দত্ত দেশস্ক জিলার আদালতে গ্রাহ হইবেক না 


এব যেহেতৃক উক্ত আইনের যে কথা উপরে লেখাণিয়াছে তাহা অন্যান্য 
আইনের দ্বারা! অন্যান্য প্রদেশে এব জিলাতে ও পর্গনায় চলন হইয়াছে 


এব* যেহেতুক উক্ত আইনের উপরের লিখিত কথার দ্বার! ক্লেশ জন্গে 


অতএব ইহাতে হকুম হইল ফে কোন্সানি বাহীদুরকে শ্রীযৃত নওয়াব উজীরের 
দত্ত দেশে এবং অন্যান্য যেং প্রদেশে কি জিলায় অথবা পর্ণনায় এ আইন চলন 
হইয়াছে মেইং স্থানে উক্ত আইনের উপরের লেখ! কথানকল রূদ হয় ইতি 


লমান্তঃ। 


টি আর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটি, সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৪ চতুর্বি"শতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ ৫জনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরে্গী 
১৮৪৩ লালের ১৮ ন্ব্ষ্বের তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব, 
তাহা সব্ত্র সাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে! 


ডাকাইর্তীর অপরাধ পুর্াপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন । 


ঘেহেতুক কোন২ং জাতির অন্তর্গত যে ব্যবলাপ্ি ডাকাইত দেশের নানা ভাগে 
আপনং এ বেআইনী ক্স নিয়মমতে করিতেছে তাহারদিগের দোষ প্রমাণ করণের 
নিমিত্ত পৃর্বাপেক্ষা প্রুবল উপায় করণের আবশ্যক বোধ হইয়াছে এব” এই নিমিস্ত 
ঠগী নিবারণার্থ ১৯৮৩৬ সালের ৩০ আইন এব ১৮৩৭ সালের ১৮ আইন ও ১৮৩৯ 
লালের ১৮ আইনের বিধি ডাকাইতী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরদের বিষয়ে খাটাওনের 
আবশযক বোধ হইয়াছে । 


১ ধারা! 


অতএব ইহাতে হকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির বিনয়ে এমত সাবুদ হয় হে 
এই আইন জারী হওনের পুর্বে বা পরে সেই ব্যক্তি কোন্পস(নি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের মধ্যে কি তাহার বাহিরে কোন স্কঁকাইতের দলে ভূক্ত ছিল সেই ব্যক্তির 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক কিন্থা সেই ব্যক্তি তদপেক্ষা কম মিরাদে 
কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদ হইবেক ইতি। 


২ ধারা], 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তির নামে যদি এইমত নালিশ হয় 
যে সেই ব্যক্তি খুন সমেত বা খুনব্যতিরিস্ত ডাকাইতী করিয়াছে অথবা ডাকাইতের 
দূলভুক্ত ছিল কি ভাঁকাইতের দ্বারা যে সঙ্পত্তি চুরী অথবা লুট হইয়াছিল তাহা। 
বেআইনীমতে জানিয়। শুনিয়া লইল কি ক্রয় করিল তবে সেই ব্যক্তি কোক্সানি বাছা? 
দুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন সাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা আদালতে বিচারার্থে 
সোপর্দ হইতে পারে এব** যে জিলার মধ্যে কোন ত্যাদালত বৈঠক করেন্‌ সেই 
জিলার মধ্যে এ অপরাধ হইলে সেই আদালত যেরূপে তাহার বিচার করিতে 
ক্ষমতাপন্ন আছেন ষেইরূপে কোন আদালত তাহার বিচার করিতে পারেন ইতি | 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ২৪ চতুর্বিশতিতম আইন। 


৩ ধারা। 
আরে ইহীতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিশ্বিত অপরাধের বিচার কর" 
ধের সময়ে কোন আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিৰেন না ইতি | 


সমাপ্ত $। 


টি আর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটিণ, সেক্রেটারী । 
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ইন্য়েজী ২৮৪৩ লাল হ৫ পঞ্থহিৎশীতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীয়ুত গবর্নর্‌ গ্েনরল বাহশদুর হজ্র কৌন্সেলে ইন্গরেজী ১৮৪৩ 
লালের ২৩ নবেদ্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব*ং তাহ? সর্ধ্ধ 
'জাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত পুকাশ হইতেছে 


জীঞ্ীমতী মাহারাণী বিকটোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষায় আইনের ৪৭ ধারার ১৯ 
প্রকরণ ভারতবর্ষে খাবার নিমিত্ত আইন ! 


€যহেতুক “জিনিসের মাসুলবিষয়ক আইন সন্তশাধনের আইন ” এই নামে 
বিখ্যাত ভ্রীপ্ীমতী মহারাণী বিকৃটোরিয়ার পঞ্চম ও ষ্ ব্খসরের যে আইন জারী হয়ু 
ভাহার যে জাগে লেখে যে “১৮৪৩ সালের ৫ জানুআরি তারিশ্বঅবধি এব তাহার 
পরে ভিন্নাধিকার দেশের নিম্মিত কোন দ্ুবা বাএঁ বুব্যের কোন বন্ত! ইঙ্গলগ্ড দেশে 
কি ইঙ্গলও দেশের বাহিরে ইঙ্গলপ্তীয়েরতের অধিকারের কোন দেশে আমদানী হইলে 
এব তাহার উপর ইঙ্জলও দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম বক দাগ কি চিহ্ 
বলিয়া! কোন নাম কি দাগ ব। চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক” সেই ভাগ ভারতবর্ষের 
কোক্সানি বাহাদুরের শাদিত দেশে খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে 


অতএৰ ইহাতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হই'ল যে ১৮৪৪ সালের * মে তারিখঅৰ্থি' 
এব. তাহার পর ভিন্নাধিকার দেশের নির্মিত কোন দুব্য কিএঁ দুব্যের কোন বস্ত! 
কোক্লানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে আমদীনী হইলে এব”, তাহার উপর 
ইঙ্গলগ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম অথবা দীর্থ কি চিহ্ন বলিয়া কোন নাম 
কি দাগ বা চিন্ত থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক ইতি। 


লমান্তঃ। 
টিআর তেহিতসন | 
তারতবর্ষের গৰ্ণমেক্টের একটি*্, সেক্রেটারী। 


07) 0. 11475711815 5877016 427479/44 





৪% ২8৭ ভীরন$হ1 80888 076 উহ উট 9 2 [3175 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌ- 
ন্সেলের শ্ীযুত প্রীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইজরেজী ১৮৪৪ সালের 
১৭ ফেন্রুআরি তারিথে নীচে লিশ্বিত আইন দারী করিলেন। শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেন- 
রুল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে লেখ! গেল। 

হকুম হইল যে এই আইন সকল লোকে জানাইবার নিমিত্ত পুকাশ হয়। 


আপাঁলের কাগজপত্রের নকল প্রস্তত করণের খরচপত্রের বিষয়ি আইন । 


যেহেতুক শ্রীশ্ীমর্তী মহারাণীর হজ্র কৌম্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার 
'কাগজপত্রের যে নকুল ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তত করিতে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৭৯৭ 
সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় একস প৩ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় এব, 
সাজ্দ্রীজ দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ শ্রাইীনের ৫ ধারায় এব” বোস্থাইয়ের চলিত 
১৮২৭ সালের ৪ আইনের € ধারার ৬ প্রুকরণে হুকুম আছে সেইং নকল প্রস্তুত 
করণের খরচ আপীলকরণায়া ব্যক্িরদের দেওয়া উচিত ও যথার্থ । 


১ ধারা । 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আলাহা।- 
বাদের সদর দেওয়ানী আদালতের কর? ডিক্রীর উপর শ্রীশ্ীমতী মহারাণীর হন্গুর 
কৌন্সেটল যে সকল আপীল হয় তাহার সমস্ত কবকারীর এব আপীলহ ওয়া! মোক" 
দমাতে যে সকল ডিক্রী ও ন্‌কুম দেওয়া গিয়াছিল তাহার এব” সমস্ত সাক্ষ্য ও 
দলীলদন্তাবেজের নকল প্রন্তত করণের এব উক্ত কাগজপত্রের যেং ভাগ পুগমতঃ 
দেশীয় ভাষাতে লেখ! গিয়াছিল তাহা ইঙ্গরেজী ভাঘাডে তরজন। করণের খরচ 


আপীলকরণিয়। ণ্ধা ইতি | 


২ ধারা। 


এব*্ং ইহাতে আরে] হুকুম হইল যে মদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে 
ক্ষমত1 ও হুকুম দেওয়া গেল হে তীহার] উক্ত দুই নকল প্রস্তুত করণের খরচের উপযুক্ত 
টাকা! আপীলের খরচের জামিনী দাখিল করণের মিয়াছের মধ্যে আমানৎ করিতে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ লাল ২ দ্বিতীয় আইন! 


আপেলান্টকে হুকুম দেন্‌ এব নেই টাকা! আমানৎ না! হইলে আপাঁল মঞ্জুর না 
করেন্‌ এব”, তাহা আমানৎ হইলে আপীল মপ্ুর করেন্‌ এব”, তাহার সন্থাদ আপে- 
লাণ্ট ও রেদপাণ্ডেন্টকে দেন ইতি] 
সমাপ্তঃ। 
টি আর ডেবিতসন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এক্টিৎ সেক্রেটারী। 


00] 0. 14791701489 72367701564 7277510107 


এ পপি পিপিপি 
0118 1-৮877160 ৪৮1৯৩ ভাতার] 88119 90) চিত 0] 0,109. 40180000015 


আশ্রদ্ধশোরন | 


১৮৪3 সালের হ৭ ফে্ক্রমারি ভারিখের বাঞ্চলা গব্ৃণনেপ্ট গেজেটেজ গ্রকাশিত 
আপীলের সোকদ্দছমার কাগজপত্রের নকল প্রুস্ত্রত করণের 'শ্রচের বিষপি ১৮৪ও 
সালের ২ আইনের ১ ধারার অশ্রদ্ধ শোধন । 


“ ফোট্ট উলিয়ম ও মান্দ্াজ ও বোম্বাউ এন, আলাহাবাদের সদর দেওলানী 


আদালত? এই কথার পরিবর্তে “ ফোট উলিরম ও সান্দ্রাজ ও বৌস্বাই ও আগার 
সদর দেওয়ানী আদালত?” এই কথ! পড় 
সমাপ্ত ৪1 


টিআর ডেৰিডসন। 
ভারতবর্ষের গনণসেণ্টের একটি, মোক্রেটারা 


এ 
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স্মপপীাশ পা 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরুনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্লেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব” তাহা? 
লব্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত পুকাশ হইতেছে। 


সামান্যতঃ ক্ষুদূ চুরীর অপরাধে এব. কোমলবয়স্ক ব্যক্তিরা সেই অপরাধ 
করিলে তাহারদের শারীরিক শাস্তি দেওন আইনসিক্ধ হইবার বিষয়ি আইন | 


১ ধারা। 


যেহেতৃক কারাগারে উচিতমত উত্তম শীলন না! হওয়াপর্ধ্যন্ত কোনং অপরাধে 
কয়েদের পরিবর্তে শারীরিক শাস্তি দেওয়া? উপযুক্ত বোধ হইয়াছে 


অতএব ১৮৩৪ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রুকর্ণ শুধরিবাতে হুকুম 
হইল যে ৫০ টাকার অনুর্ধ মূল্যের সম্নত্তি চরীর অপরাধ সাবুদ হঈলে মাজিষ্ট্রেট 
সাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে ত্রিশ বেত্রাঘাতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি 
দিতে পারেন ইতি। 


২ ধান । 


এবণ্. যেহেতুক কোমলবয়স্ক অপরাধিদিগের লামান্যতঃ ফৌজদারী আদাল- 
তের রীতিমন্তে দণ্ড না করিয়া বরণ. পাঠশীলার শাপনের ন্যায় দণ্ড করা উচিত 
বোধ হইয়াছে 


অতএব ইহাতে হ্থাকুম হইল থে ৫০) টাঁকার্‌ অনুদ্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপ- 
রাধ সাবুদ হইলে যদি মাজিষ্ট্েট সাহেবের নিজ দৃষ্টির দ্বারা অথবণ অন্য কোন 
প্রমাণক্রমে অপরাধি ব্যক্তি এমত কোমল বয়মের বৌধ হয় বেতাহার সামান্য 
ফৌজদারী আদালতের "রীতিমত দও না করিয়া বর” পাঠশালার শামনের মত দণ্ড 
করা বিহিত তবে মাক্জিউ্রেট সাহেব এ ব্যক্তিকে এক লঘু বেতের দ্বারা দশঘার 
অধিক নাহয় এমত শারীরিক শান্তি দিতে পরেন্‌ এব” সেইমত শান্তি দিতে এই 
আইনের দ্বার ভীহার পুতি হুকুম হইল ইতি 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন। 


৩ ধারা । 


এবপ ইহাতে আরো নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে কোন স্ত্রীকে শারীরিক শাস্তি 
দিতে হইবেক নী | এব শারীরিক শাস্তি হইলে তাহার অতিরিক্ত আর কোন দণ্ড 
করিতে হইবেক না এব শ্রী শারীরিক শান্তি নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের লক্মুথে 
করিতে হইবেক ইতি। 


সমাপ্তঃ। 
টিআর ডেষিভসন | 
ভারতবর্ষের গবর্ণসেণ্টের একটি" সেক্রেটারী। 
০০১ 31415 0 18) 22774166 2527512297. 


এপার শাটার পপ 
001006681--11705ত 5600০ 39782] 11105 07758 668৯ ৮97 নত িম৫্যাঘাহাত 


ইন্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৪ চতুর্থ আঈন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞ্জুর কৌল্সেলে ইজরেদী 
১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবস্ তাহা 
রি সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্ত প্লুকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গল! দেশের চলিত ৯৮০৮ সালের ৯ আইঈন রদ করণের আইন | 
যেহেতৃক “ যেসকল লোকেরা ডাকাইতভী করণের সঙ্গীহয় তাহাদিগকে এবং 
বিশেষত৪ ডাকাইতের মরদারেরদিগকে ধরিবার নিনিত্ত” বাঙ্রল। দেশের চল্লত 


১৮০৮ সালের ৯ আইনের বিধি অত্যন্ত কঠিন হওরাগুযুক্ত প্রায় অব্যবহার হইয়াছে 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয় ইতি। 


সমান্ত৪। 


টি আর ডেবিছসন। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী । 


0 চা] 01415910004 8) 2357870126 2727851607 


পা পপ পপ 
€8158018 ১--06110068 ৪) 006 08785140187 0177881) 22658) ৯7 9 8, 55800508000, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন 1 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্দেলে ইঙ্গরেক্গী ১৮৪৪ 
সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিশিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্বসাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


গবর্ণমেন্টের বিনানুমতির সকল সর্দি নিবারণার্থ আইন | 


যেহেতুক দৃষ্ হইয়াছে ফে সূর্ভি হওয়াপ্রযুক্ত বড় অনিষ্ট হইতেছে 


১ ধারা । 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল সূর্ভি ১৮৪৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখ- 
অবধি এবৎ তাহার পনে জ্ঞত্দ জনের ও সামসান্যতঃ অপকাারক ও আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান 
হঈবেক এব, ইহার দ্বারা অন্দর জনের ও সাঁমান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ 
প্রকাশ করা গেল ইতি । 


২ ধার]? 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে উক্ত তারিখআবধি এব” তাহার পরে উক্ত রাজের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি প্ুকীশরূপে ৰা গোপনে গবর্ণমেণ্টের বিনান্বমতির কোন সূর্ভির 
খেলার্‌ নিমিত্ত কোন দন্ভুরখানা কি কোন স্থান রাখিবেক না অথবা সেইরূপ কোন 
সূর্তির খেল। করিবেক না অথবা জানিয়াশ্নিয়া আপনার ঘরে সেইরূপ কোন নূর্ভির 
খেল! করিতে দিবেক নী | এব যে কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করে তাহার দোষ 
জুষ্টিন অফ দি পীল অথবা মাজি্রেট সাহেবের সম্মূশ্ধে সাব্যস্ত হইলে প্ুত্যেক অপ- 
রাধের নিমিত্ত তাহার ৫০০০/ টাকার অনধিক জরীমান1 হইবেক ইতি। 


৩ ধারা । 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এব তাহার পর কোন 
ব্যক্তি এরূপ কোন সূর্ভির কোন টিকিট কি লাট কিন্তা। নম্র অগ্থবণ অস্ক তুলিবার নিমিত্ত 
বা তৎসম্কে কোন ঘটনা বা সংযোগ উপলছ্ছে কেন ছল বাঁ প্রতারণার দ্বারা! কি 
কোন প্রুকারে কিছু টাকা দিবেক নী বা কোন দূব্য অপণি করিবেক না কিন্বা বেতন 
লইয়। ৰ। বেতনবিনা কোন ব্যক্তির লাভের নিমিত্ত কৌন কম্ম করিবেক না ৰা করিতে 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ক্ষান্ত হইবেক লা কিছ্বা উক্ত কোন অভিগ্রায়ে কোন প্রস্তাধ ঘোঁষণ। করিবেক ন11 
এব” এই ধারার মধ্যের লিখিত বিষয়ে যেব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুষ্টিল 
অফ দি পীল কি সাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত 
তাহার ১০০০) টাকার অনধিক জরীমান। হইবেক ইতি। 


৪ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুলারে ফে সকল জরীমানা 
হয় তাহার অর্ছেক নরকারে দাখিল হইবেক অপর অদ্ধেক গোয়েন্দাকে বা গোয়ে- 
ন্দারদিগকে দেওয়া ফাইবেক ইতি । 


সমাপ্ত 21 


টিআর ডেবিভলন। 
ভারতবর্ষের গবর্সে্টের একটি সেক্রেটারী । 


1017] 0, ধর &75াধ ক, 8০/6 27287219, 


৮ গতকাল 
€৪1০9৮৬ :-৮01170660 ৪ 00৪:990891 081110810 01208121588) ৮৮ 0. 8, 17 90097)0, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ লাল ৮ অফ্টম আইন । 


ভারতবষের আ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর (কীন্দেলে হ্গরেজী ১৮9৪ 
শালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এন০, তাহ) সব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নামন্ত প্রকাশ হইতেছে! 


এদেশীয় যে হুদ্দাদার এব” দিপাহী ও সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক কোট মাস] 
লের হুকুমক্রমে কয়েদ হয তাহারদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানা 
লইবা বাইবাৰ হুকুম দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোট উলিয়ম ও মান্দাজ ও বোম্বাইয়ের 
পবণমেণ্টকে ক্ষমতা দে গওনের বিষষি আইন | 


ইহাতে ভকুম হইল বে ভারতবষের কোম্নানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্ততপাতি 
এদেশীঘ কোন ভদ্দাদার অথবা মিপাঙ্গীকি সৈনাসসভিপ্যাহারি লোক যখন কো 
মাম্যশের ভকৃমকমে ভক্ত কোয়়ানি বাহাদুরের শাপিত দেশের সপে কোন সরকারী 
জেলখানার অথবা আন) কোন স্কানে কষেদ থাকে তখন ফে র।জপাঁনীব এলাকার 
সপে)েএ সরকারী জেলখান। আথ্বা আন্য কোন স্তান থাকে সেই রাজধানীর আযুত 
গনর্নরূ বাভীদ্ুর অথবা শ্রীযুত গবর্নরু সাহাদুর হলগর কৌন্সেলে এ জেলখানার 
রক্ষক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির ক্ষিম্মায় এ জেলথাল। থাকে ভাহাকে এইসত 
একটা লিখিত হকুন দিতে পারেন মে এহকুস পে ব্যক্তি দেখাল তাহার হস্তে এ 
কয়েদী ব্যক্তিকে আঅপণ করেন এব এ জেলরক্গক অথবা অন্য ব্যক্তি এ কদেদীর 
করেদ হওনের কোন সমঘে তাহার খালাপ হওনের নিমিত্ত অগ্রা সৈনেরদের 
ছিদ্মায় তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্যন্ত অন্য যে কোন সরকারী জেলখ্ান? 
অথ্ব। অন্য সে কোন স্বান এত্রীযৃত গবর্নর্‌ বাহাদুর অথবা শ্্ীযুত গবর্নর্‌ বাহাদুর 
হন্গর বৌদ্সেলে নিদ্রিউ করেন সেই স্থানে কয়েদ থাকিবার নিগিত্ত এ হকুমদেখানলিয়। 
ব্যক্তির হাতে এ কযেদীকে সমপণ করিবেন। পরক্ আবশ্যক যে এ অনয সরকারা 
জেলখানি। আথবা মন্য স্বান বে শ্রীযৃুত গবরূনর্‌ বাহাদুর অথন্‌) শ্ীযৃ গবর্নর্ বাহাদুর 
হজুর কৌন্সেলে হুকুম দেন তাহার অধীন দেশের মধ্য থাকে এব, আরো আবনশ)ক 
যে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল 
কষেদ থাকে অথবা এক জেলশ্বানাহইঙ্ভে অন্য জেলখানায় উঠাঈযা লইয়া যাইতে 
বত কাল শৈন্যেরদের জিম্মায় থাকে তত কাল এ কযেদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াাদ 
নিদ্দিষট হইয়াছিল সেই মিয়াদের মধ্য ধরা যাইবেক ইতি । 

অমান্ত 31 
টিআর ডেৰিডসন। 
ভারতবষের গরণমেণ্টের একটিণ, সেক্রেটারী । 
০97টি ৮৮ 118১11818৯৭ 295/424£4745/6/, 





- শীশোীপাালাশপ শপ সপ শী পাশ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আউন 1 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনরু জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইজরেছী ১৮৪৪ 
নালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাছহী সর্র্ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে । 


প্রধান সদর আমীনেরদের এস সদর আমীনেরদের আদালতে সোকদমা উপ- 
স্বিত করণের ক্ষমতা দেওনের আইন । 


»ধারা। 


উহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়স রাজধানীর ও সান্দ্রাজের 
এব, পোস্বাইয়ের অধীন দেশের মধ্যে প্রধান সদর আগীন ও সদর আদীন যে সকল 
মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দম। লামান্যতং এং বিচারকের 
আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক ইতি । 


২ ধারা । 


পরন্থ ইহাতে হুকুম হইল বেজিলাকি শহরের জজ সাহেব উপযুক্ত হেতু 
দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইঈরাছে সেই আদালত ইতে 
সেই মোকদ্দম। ভলব করিয়া আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন অথবা মোৌকদ্দ- 
মার মূল্য বুবিয়া! আপনার অধীন অন্য মে কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে 
পারে সেই আদালতে বিচারার্থ ভাহা সোপদ্দ করিতে পারেন ইতি | 


৩ ধারা । 


এব উহাতে হুকুম হইল বে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদাল 
তের সম্পর্কে যখন একের অধিক প্ুধান লদর আমীন অথবা একের অধিক সদ্র্‌ 
আমীন নিযুক্ত থাকেন এব৭ তাহারদের কোন বিশেষ এলাকা নিদ্দিকট না থাকে 
তখন এ জঙ্গ সাহেবের উচিত যে থে কএক সুনসেফের এলাকার মধ্যে প্ুত্যেক প্ুপান 
সদর মামীন এব". সদর আমীনেরদেরাবশেষ কর্তৃত্ব হইবেক তাহা সময়ক্রমে নির- 
পন করেন। এব” বে ভূমি বা অন্য প্রুকার স্বাবর সম্নত্তির বিষয়ে মোকদ সা হয় 
তাঁহ। যদ্যপি এ বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্যান্য গতিকে যদযপি নালিশের 
হেতু সেই এলাকার মগ্যে হউয়। থাকে অথবা মৌকদ্দম! আরস্ত হওনের সময়ে সেই 
এলাকার মধ্যে যদি আনাসী বাম করে তবে এ প্রত্যেক গ্রুধান সদর আমীন এবৎ 
সদর আমীন এ আইনের ১ ধারার নির্দিষ্ট সকল প্রুকীর মোকদ্দম। শ্রনিতে ও বিচার 
করিতে পারেন ইতি । 


হ্‌ ইন্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন । 


৪ ধারা! 
আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন প্ুথমত 
উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন তাহা যদি অগ্রান্থ করেন তবে 
তাহার অগ্রাহহ করণের হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ নাঁহেৰ এক সরাসরী 
আপীল লইতে পারেন এব কোন প্রকার ক্রটিপ্রযুক্ত প্রথমত উপস্থিতহ ওয়া 
মোকদ্দম! ডিসমিস করণের হুকুমের উপর সরাঁসরী আপীল হইলে যে সকল বিধান 
খাটে সেই সকল বিধান এই আইনক্রমে নিরূপিত সরাসরী আপ্পীলের বিষয়েও 


খাটিবেক ইতি। 
৫ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আপীল যে মুল্যের গোকদ্ছঘমার বিচার 
করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দমাতে যে মুলোর ইঞ্টাম্স কাগজের ব্যবহার সদর 


আমীনের আদালতে হইত লেই সুল্যের ইঞ্টাম্ন অন্য আদালতেও ব্যবহার হইবেক 
ইতি। 


সমান্তিঃ। 
টি আর ডেবিডসন। 


ভারতবর্ষের গৰণম্ণ্টের একুটি সেক্করেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আউন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গৰরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইঞ্রে্জী ১৮৪৪ 
সালের ১৫ জুন তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্ঘলাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে। 


সুবে বারীণপের মধ্যে ত্বিশূলী পয়সা দিবার ব্যবহার আইনসিদ্ধ আর না 
থাঁকনের এব১এ পয়সা স্দরত্রহইতে উঠাইয়া লওনের বিষয়ি আইন । 


৯» ধারা । 


ইহ হুকুম হইল যে খে ত্রিশলী পয়সা সুবে বারাণসের নিমিন্ত ১৮০৯ 
প? লিন ৮৩ আসন এব” ৯৮১৩ সালের ৭ আঈনের বিশ্বির অনুনারে এব” সাগরের 
টে "শাল ত প্রুসুদ শল্মাছিল তা ১৮৪৪ সালের ১ আগক তারিখআবধি ও 
২। 177 দৃতন গ ধরণলের নে দিবার ব্যবহার আশননিন্ধ হওমা বুহিত হই- 


জী 4 


২ ধারা । 


1১ ইহাতে ভকুম হল্ল যে ১৮৪৪ সালের ১ আগ তারিখপর্ধ্ন্ত ত্রিশূলী 
" »গা লঈবীর জনা সুট্ ানাণসের মধ্যে যেহ খাজানা অথবা অন্য স্কান উত্তর্পশ্চিষ 
দেশের শীত লেপ্টেনেন্ট গবর্নরূ সাহেবের ইশ্তিহারের দ্বারা নিদিষি হইবেক 
০৯২ গ্(নে এরত্রিশণ্টী পয়সা সরকারের তরফে লওয়া যাইবেক এব, গণতির 
ছ]11 বল হইবেক অর্থও যে গ্ুত্যেক ত্রিশূলী পয়ুস। দাখিল হয় তাহা কোক্সানির 
এখ পশসার হিসাবে লওয়া বাইবেক এব যে প্রত্যেক ত্রিশুলী পয়সা বদলের 
নি দাথিল হু তাহাত্র এওজে কোম্নানির একং পয়ূসা দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৩ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পরেই উক্ত শ্রীযৃত 
লেপ্টেনেন্ট গবরূনর্‌ সাহেব একটা উশ্তিহার গ্রুকাশ করিবেন এবঞ্, সুবে বারাণসেতে 
দেহ খাজানাশ্বানা অথব! অন্য স্থানে এ ত্রিশূলী পয়স। পূর্বোক্তমতে লওয়া যাইবেক 
এবদ তাহার বদলে কোন্সানির পয়সা দেওষা ফাইবেক তাহা এ ইশ্তিহাবনামার 
মধ্য নিদিষ্ট থাকিবেক এব, এ বদলের কর্ম নির্বাহ করিবার নিমিত্ত এব, তাহাতে 
কোন চাতুরী নিবারণের নিমিন্ত এব” বিশেষতঃ এই আইনক্রমে পয়সা লইতে ও 
বদল করিতে মে কর্মকারক নিযুক্ত হন্‌ তাহার বোধে যে ত্রিশূলী পয়সা নিতান্ত 
কৃত্রিম তাহা অগ্রান্থ করিবার নিগিত্ব উক্ত শ্্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরূনর্‌ লাহেব এরূপ 


হ্‌ ইক্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১ওত্রয়োদশ আইন। 
পয়সা লওন ও বদল দেওন্র বিষয়ে যে নিয়ম আবশ্যক বোধ করেন তাহা এ 
ইশতিহারনামার মধ্যে থাকিবেক ইতি । 

৪ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযৃুত লেপ্টেনেন্ট গবরূনর্‌ সাহেৰ উচিত 
বোধ করিলে ৬৪ ত্রিশূলী পয়সা বদল হইবার নিমিত্ত দাখিল হইলে তাহার বদলে 
কোম্নানির এক টাকা,দিতে হুকুম করিতে পারেন্‌ এব প্ররূপ গ্ুত্যেক গতিকে ৬৪ 
ত্রিশৃলী পয়সার বদলে কোক্নানির একং টাকা দেওয়। যাইবেক ইতি | 


পমাপ্তঃ । 
টি আর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের একটি" সেক্রেটারী। 


এ০1বট ০. 1৬1২5110185 2670 4166 12787510607 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৪ চতুদ্শ আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌশ্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
লালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এব" তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের বিষয়ে ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বো- 
স্বাই ও আগ্রীর সদর আদালতের কার্য্যের নিয়ম করণের আইন | 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হই'ল যে কোক্সীনি বাহাদ্বরের শীসিত দেশের মধো যখন কোন 
সদরআদালত কোন অপরাপধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ড করেন তখন এ অপরাধিকে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের হকুম করিবেন কিন্ত যদ্যপি কোন বিশেষ কারণ- 
প্রযুক্ত এ আদালত বোধ করেন যে এ অপরাধা দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে 
সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এব এ বিশেষ ক্ণারণ লিখিয়া রাখিতে এ আদা- 
লতের প্রতি হুকুন হইল ইতি? 


২ ধারা। 


এব ইহাতে আরে হকুম হইল যে উক্ত শাসিত দেশের মধ্যে যখন প্রথমতঃ 
কোন দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেব অথবা] কোন সেশন জজ সাহেৰ কোন আপ- 
রাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের হুকুম করিয়া থাকেন কিন্থা দায়েরসায়েরীর কসিলস্যনর 
সাহেব কি সেশন জঙ্গ লাহে কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদ করণের পরাসর্শ 
দিয়! থাকেন ভখন সপ্র আদালতের এক জন জজ সাহেব সেই সসয়ে এ অপরাধিকে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর গ্চেরেণের হুকুম করিতে পারেন এব” এ এক জন জজ সাহেবের 
পতি হুকুম হইল যে তিনি সেই সময়ে এ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাইবার 
ইকুম দেন্‌ কিন্ত বদি বিশেষ কারণপ্রযুক্ত এ জজ পাহেব বোধ করেন্‌ যে নেই অপ- 
রাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্া নহে তৰে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এব এ 
বিশেষ কারণ লিঙ্িয়া রাখিতে এ জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল ইতি | 

লমাপ্তঃ। 
টিআর ডেবিডসন। 


ভারতবর্ষের গবণসেণ্টের একটি সেক্রেটারী। 
01] ০০ 81519171145 36774162 727275107, 
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ইঙ্গয়েজী ১৮৪৪ লাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞজুর কৌন্মেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহী সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে! 


১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এব ১৮৩৮ লালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের 
৬ আইনের শেষ ভাগে আম্দানীহওয়া দৃূব্যের মাসুলের যে তফসীল আছে তাহা 
শ্রধরিবার আইন । 


যেহেতুক ইঙ্গলও দেশ কি ইঞ্জলগ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া 
ভিন্নাধিকার দেশের উত্পন্থ বে কাপাসের ও রেশমের থান কাপড় বাঙ্গলা ও 
উড়িষ্য! দেশের বন্দরে এব বৌস্বাই ও সান্দ্রীজ রাজধানীর অধীন বন্দরে আমদানী 
হয় তাহার মাসুল নিরূপিত হারানুপারে লইতে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষ্‌ 
ভাগের লিখিত , চিক্কিত তফলীলের ১৭ দফাত্তে এব ১৮৩৮ সালের ১ আইনের 
শেন ভাগের লিখিত 4 চিদ্িত তফনীলের ১৮ দফাতে এব ১৮৪৪ সালের ৬ আইী- 
নে. চিহিত তফসীলের ১৯ দফাতে হুকুম আছে । এব যেহেতুক ভিম্নাধিকাঁর 
দেশের উত্পন্্‌ উক্ত প্রকার অন্যান্য দূব্যের উপর সামুলের সেই হার নিরূপণ করা 
বিহিত বোধ হইয়াছে! 


জভএব ইহাতে হুকুম হইল ফে ১৮৪৫ সালের ১ জানুআরি তারিখঅবধি ও 
তাহার পরে ইঙ্গলও দেশ কিন্থা ইঞ্জলগ্ডের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছ্ছাড়া 
ভিল্লাধিকার দেশের নিস্মিত রেশস কি কাপাস কিন্া যে দৃব্য নিষ্মাণ করিতে অন্যান্য 
নসরঞ্জাদের সঙ্গে রেশম কি কাপাল দেওয়া যায় সেই দূব্য এব ভিল্লাধিকারে উক্ত 
দব্যেতে গৃস্ধত কোন পোশাখ অথবা ঘে পোশাখের কোন ভাগ উক্ত দৃব্যেতে প্রন্থত 
হইয়াছে তাহা বাঙ্গল। ও উড়িষ্যা দেশের বন্দরে এব মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাঁজ- 
ধানীর অধীন বন্দরে আমদানা হইলে তাহার উপর শুক্ত নানা তফসীলে উক্ত 
দ্ুব্যের উপর মাসুলের যে হার নির্দিষ্ট হইরাছে সেই হীরের মাসুল লাগিবেক ইতি | 


নমাপ্তঃ| 
টি আর ডেবিডমন | 


ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের একুটিঞ্, সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৮ অঙ্টাদশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হন্ুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
সালের ৭ সেপেটম্বর তারিখে নীচের লিগ্িত আইন জারী করিলেন এব” তাহা সর্র্ঘ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


বাঙ্গল! রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে পুর্্বাপেক্ষা উত্তসরপে জেলখানার 
কর্তৃত্ব করণ ও রুক্ষণাবেক্ষণ করণের আইন । 


১ ধারা । 


ইহাতে হুকুম হইল যেবাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিরম রাজধানীর অধীন দেশের 
নানা জেলখানার ও তাহার মধ্যে থাকা কয়েদীদিগের এব এ জেলখানার সঙ্নক্কীয় 
চাকরপ্রভৃতির এব কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপান্তর ষে স্থানে পাঠান যায় সেই 
স্বানের কর্তৃত্ব ও রূক্ষণাব্ক্ষণের ক্ষমতা বাঙ্জল। দেশের চলিত কোন আইনের যেহ 
ভাগের দ্বারা কি ভারতবষের গব্ণমেণ্টের কোন আকৃটের ঘেং ভাগের দ্বারা দায়ের- 
সায়েরীর জজ সাহেবদিগকে কি দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর লাহেবদিগকে অথ্ব] 
পোলীসের সুপরিপ্টেণ্ডেপ্ট সাহেবদিগকে কিম্বা সদর নিজাম আদালতের লাহেব- 
দিগকে অর্পণ হইয়াছিল লেইং ভাগ রূদ হয় ইতি | 


২ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ফে উক্ত সকল কর্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা মাজি- 
সেট লাহে ও জাইন্ট মাজিস্ট্রেটে লাহেন্দিগকে অর্পণ হইবেক এবণ উহার জিল। 
ও শহরের জজ সাহেবদিগের হকুমসতে কাঁ্স্য করিবেন এব” তাহারদের অধীন জেল- 
খানার এব এ জেলখানার কয়েদীদিগের এব” তাহার সম্নর্কীয় চাকরপ্রভৃতির বিষয়ে 
ও করেদীরা দেশান্তর কি ছীপান্তর ষে স্থানে পাঠান যায় সেই স্থানের বিষয়ে উক্ত 
মাজি্টেট ও জাইণ্ট মাজিঞ্ট্রেট এব” জিলা ও শহরের জজ সাহেবের। যে গব্র্ণমেণ্টের্‌ 
অধীন থাকেন্‌ সেই গব্ণমেণ্টের স্ানে যে হুকুম পান্‌ তদনুসারে কার্ধ্য করিবেন ইীতি। 


নমাপ্তঃ। , 
টিআর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গবণসেন্টের একুটিণ্ সেক্রেটারী। 
টেন 0. 11/১1১5110104 85230794166 27%81607, 


পে শট পািশীটী শী শিস পিপিপি কিল ০ পপীপীপিপিপিিপিিশিশশীতি 
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ইঙ্জরেজী ১৮৪৪ লাল ২১ একসজিণ.শতিতম আইন ! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইন্গরেঙ্গী ১৮৪৪ 
সালের ১৬ নবেস্থর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এব তাহ স্ব 
মাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত গ্ুকাশ হইতেছে? 


কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও ব্রিটিশ 
গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের নিয়ম করণার্থ আইন | 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৯ লালের ১৪ আইন এব তাহার দ্বারা যে সকল 
আইন রদ হইয়াছিল নেইং আইন যেপর্ষ্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোস্কাইয়ের 
বন্দর্হইতে দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও বুটিশ গৈয়ান। ও ত্রিণিদাদে গমনের 
বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যস্ত রদ হইবেক॥ কিন্তু উপরের উক্ত তিন বন্দরছ্গাড়ী ভারত- 
বর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এব” জামেকা ও ব্রিটিশ গৈরানা ও ত্রিণিদাদ ছাড়! 
অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পূর্বোক্ত 
১৪ আইন পূর্ব সস্পুর্ণপে বলবৎ থাকিবেক ইতি | 


২ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হওনের পর কোক্সনানি বাহা- 
দুরের শাসিত দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নামত্ত কলিকীতা। ও মান্দ্াজ ও 
বোস্বাইয়ের বন্দরহইতে জামেক ও বুটিশ গৈয়ান। ও ত্রিণিদাদে যাইতে এব তথায় 
তাহারদিগকে লইয়1 ফাইতে অনুমতি হইবেক কিন্ত অন্যমতে নহে ইতি | 


৩ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তিকে জামেকা ও ্রিটিশ গৈয়ানা ও 
ত্রিণিদাদে গ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেবের নিযুক্ত করেন্‌ উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর 
যেরাজধানীর মধ্যে থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই২ ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে 
দেশান্তরে গমনের কার্যের এজেন্টী কর্ম করিতে এব, এই আইনের দ্বারা এ এজেণ্টের 
প্রুতি ফে ক্ষমত] অর্পণ হইয়াছে তদ্নুলারে কার্য করিতে হুকুম দিতে পারেন! এব৭্ 
এ দেশান্তরে গমনের কার্যের প্ুত্যেক এজেন্ট যে গব্রণমেণ্টের অধীনে থাকেন সেই 
গবর্ণমেণ্টেক্র নিকটে এই আইনানুনারে করা ভাহার সমস্ত কার্ষ্ের রিপৌট মালে 
করিবেন ইতি। 

ক 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবি*শতিতম আইন? 


৪ ধারা? 
এব ইহাতে হুকুম হইল যেনে তিন বন্দরের যে বন্দর যে রাজধানীর 
অন্তঃপাতী থাকে নেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট মেই বন্দরে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তি- 
রদের রক্ষা করিবার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ ইতি | 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর সধ্যে বন্দর থাকে মেই রাজধানীর 


গবর্মেণ্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়! যাইবার নিমিস্ত 
পরওয়ানা না পাইলে সেই বন্দরহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ান! কিন্বা ত্রিণিদাদে 
সজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতব্্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে এ জাহাজে 
লইয়1 যাইতে নিষেধ হইল । এ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গসনকারি 
প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সময়েং গৰর্ণমেন্ট যে নিয়ম করেন সেই নিয়মানুসারে অনধিক 
১) টাকা করিয়া রসুমের দাঁওয়। হইতে পারিবেক এব” এ রসুমের টাক! উক্ত গবর্ণ- 
মেণ্টের নামে জমা হইবেক এবং গৰ্ণমেন্ট আপন বিবেচনাক্রমে এ প্রকার পরওয়ানা 
দিতে বা নাদিতে পারেন । এব এ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভীরতবর্ধহইতে 
দেশীন্তর গসন্কারি ব্যক্তিরদিগকে যে প্লুত্যেক জাহীজ লইয় বায় বা লইয়া! বাওনার্থ 
ভাড়া হয় এ প্লুত্যেক জাহীজের অধ্যক্ষ এক বও অর্থাৎ তমঃসুক লিখিয়। দিবেন ও 
সেই বণ্ডে এইমত লেখা থাকিবেক যে এ জাহাজের অপ্র্যক্ষ কিন্বা তাহার মালিক এই 
আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাঁচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাক! 
জরীমানা দিবেন | এব ষে স্থানে এ বণ্ডে দম্তখৎ্ হয় সেই স্থানে অথবা যে দেশে এ 
বিদেশ গমনকারিরদিগকে যাইতে হইবেক সেই দেশে এ বওড দৃষ্টে নালিশ হইবার 
নিমিত্ত এ প্ুকার দুইশখান বণ্ডে দস্তখ্খ করিতে হইবেক এব তাহার একখান এ 
উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এব, ভীহার্া। সেই বিষয়ে যাহ] 
আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাহাই করিবেন এব, যে সকল জাহাজের বিষয়ে পূর্বোক্ত" 
মতে পরওয়ীনা না দেওয়1 গিয়। থাকে তাহাতে যদি জাহীজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর 
গীমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যান তবে এ জাহাজ জব্দ হইবেক এব”, জাহাজের অধ্যক্ষ 
দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে এরূপ বেআইনমতে লইয়া যাঁন্‌ তাহারদের জনপ্রুতি 
হাজার টাক করিয়া জরীমান! দিবেন ইতি | 


৬ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তরগমনকারি যে মঞ্জুরের নিকটে এ 
বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্ষ্যের এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া এব” রক্ষক সাহেবের 
দন্তখৎ্করা একখান সর্টিফিকট কিন্বা পাস না! থাকে এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে 
না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ালাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে 
লইতে পারিবেন না। এ নর্টিফিকটের মধ্যে এ মজুরের নাম ও তাহার বাপের 


ইজ্জরেজী ১৮৪৪ সাঁল ২১ একবি"শতিতম আইন! ৩ 


নাম ও তাহার বয়ংক্রম লেখা থাকিবেক এব তাহাতে আরো ইহ? লেখা যাইবেক 
যে এ মজুর এ এজেন্ট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এ জাহাজ যে দেশে গমন 
করিতেছে দেই দেশে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথখীয় যাইতে আপনার সম্মতি 
জানাইয়াছে এব”. এ এজেণ্ট সাহেৰ এ দেশে যাইতে তথাকার গবর্ণসেন্টের তরফে 
তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ইতি। 


৭ ধারা। 


এব০, ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্তমতে দেশীস্তর গমনকারি মজরেরদিগকে 
লইয়া যাইতে যে জাহাজের বিষয়ে পর্ওয়ানা দেওয়। যায় সেই জাহাজ পুর্দেক্ত 
কোন বন্দর্হইতে উক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে যাত্র। করণের পূৰন্দে যদ্যপি 
সেই প্রকার দেশান্তর গমন্কারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়। থাকে তবে 
এ জাহাজের অধ্যক্ষের আবশ্যক যে এ বন্দরে নিযুক্তহওয়া ও ক্ষমভাপ্রাপ্ত দেশাস্তরে 
গমনের কার্ষ্যের এজেপ্ট সাহেবের দস্তথৎ্করা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন 
অর্থাৎ 


১1 দে পশ্চাৎ লিখিত তফলীলের ৩ দফায় এ এজেন্টের পুতি যাহা করিতে 
হুকুম আছে তাহ? তিনি স্বয়” জিজ্ঞাসাবাদের দ্বার! করিয়াছেন। এ তফসীলে যে 
তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা এ এজেন্ট কোন খোলা আদালতে অথব] সরকারী 
ষে দস্তুরে সকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দক্ররে করিবেন । 


[হা যে উক্ত তফলীলের ৪1৫1 ৬। এব. ৭ দৃফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য 
ও নিক্রিদ্ধে থাকিবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ 
করিয়াছেন 


৩। যে এ তফমীলের নির্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও 
ওঁষধাদি এব”. উপযুক্ত প্রুকার বন্ত্রাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এব, দেশের ব্যবহার 
বুঝিয়ণ উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দুব্যাদি ফোগাইবার বিষয়ে এব”, দেশান্তর গমনকারি 
ব্ক্তিরদের সঙ্গে যত জ্্রীলোক যাইবেক তাহার মণ্খ্যার বিষয়ে এব** অন্যান্য বিষয়ে 
লময়েং ভ্ত্রীযুত গবর্নরু জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে বিধি করেন্‌ তাহার 


প্রতিপালন হইয়াছে ইতি । 
৮ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এং বন্দরহইতে জামেক! ও ব্রিটিশ গৈয়ানা! ও 
ত্রিবিদাদে যাইতে অনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় লিছ্ধ 


করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরপণ হইবেক। 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবি*শিতিতম আইন! 


কলিকাতা বন্দরহইতে কুড়ি সন্তাহ। 

মান্দ্রাজ বন্দরৃহইতে উনিশ সন্তাহ। 

বোষ্বাইয়ের বন্দর্হইতে উনিশ সপ্তাহ । 
এব যে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি সজুরেরদিগকে জামেক কি ব্রিটিশ গৈয়ানা 
কি ত্রিশিদাদে লইয়] যায় সেই জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখঅবধি তৎপর 
সার্ট সাসের ১ তারিখপর্্যন্ত যে সময় তাহাছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাত। অথ্‌ব! 
মান্দ্াজ কি বোস্বাইহইতে গমন করিবেক না ইতি! 


৯ ধার11 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত নানা বন্দরহইতে জামেকা কি বিটিশ 
গৈয়ান। কিস্থা ভ্রিণিদাদে কোন জাহাজ রক্কহওনের পৃর্র্ষে এ জাহাজের অধ্যক্ষের 
উচিত যে উক্ত তফশীলের ১০ দফায় যে তালিকার বিষয় লেখা আছে তাহা এ বন্দরে 
নিযুক্তহওয়া এব” ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে গমনের কার্য্যের এজেণ্ট সাহেবকে দেন্‌। 
এব এ ১০ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাহার স্থানে এ তালিকার এক 
নকল লন্‌ ইতি । 


৬১০ ধারা? 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রঙ্ুহণ্নের পূর্বে যে সকল কার্ষ্য করিতে 
এই' আইনের পূর্ব ভাগে হুকুম আছে তাহার সম্পুর্ণরপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি 
কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পুর্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গসনকারি 
মজুরকে এ জাহাজে লইয়] জামেকণ কি ব্রিটিশ গৈয়ান। কিন্বা ত্রিণিদাদে গমন করেন, 
তবে যে প্রুত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্‌ তাহার বিষয়ে 
মাজিষ্ট্রেট অথবা! জুফ্চিস অফ দি পাসের সম্মুখে তাহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০০ 
টাক! জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি। 


১৯ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল বে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি পূর্বোক্ত কোন বন্দর- 
হইতে জামেক' কি ব্রিটিশ গৈয়ান! কিন্তা। ভ্রিণিদীদে গমনার্ জাহাজ রন্তুকরণের পর 
এ জাহাজে এ প্ুকার দেশান্তর গমনকারি কোন সঞ্জুরকে লন্‌ এব যদি জাহাজ রঙ্কু 
হওনের পূর্বে দেশান্তর গমনকারি এ মজুরের নাম পূর্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখ' 
ন। গিয়া থাকে কিম্বা ঘদি এ অধ্যক্ষ এ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার 
নকল পুর্রোক্তমতে না লইরা থাকেন তবে এ জাহাজাধ্যক্ষের $ অপরাধ কোন: 
মাজিক্ট্রেট অথবা! জুফ্টিল অফ দি পাপের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে 
যত মজজুরকে লন্‌ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০ টাক! করিয়া জরীমানা হইবেক 
ইতি । 


ইঙ্গজরেলী ১৮৪৪ নাল ২১ একবিশতিতম আইন] ৫ 


১২ ধার]। 

এব, উহাতে হুকুম হইল যে পুর্রোক্তমতে জামেকা। কি বুটিশ গৈঠান। কিছ্বা 
ত্রিণিদাদে রস্কৃহওয়া কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পুক্বোক্তমত সটিফিকট পাইলে পর 
গ্ুবঞ্চনী করিয়া এমত কোন কর্ম স্বরণ. করেন বা অন্যকে করিতে দের সে তাহার 
দ্বারা এ জাহাজের বা চড়নদারের কি এ নর্টিফিকটনম্নর্কীয় অন্যান্য বিনস্ৰে আন্যানস্তা 
হওয়াতে এ সর্টিফিকট আর তাহাতে শখ [টিতে না পারে তবে এ জাহাজের অআপক্ষের 
অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০) টাকার উর্দব নাহয় তিনি এমত জরীমানার বোগ্য 
হইবেন এব, তদিরিক্ত এ জাহাজের বিষয়ে পৃর্থের নির্দিষ্ট যে পর্ওযাঁনা পাইয়। 
থাকেন তাহার সমরকে বে নও লিখ্িরা দিরাছিলেন তাহার মপ্রোন লিখিত জরীমান। 
দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি | 


১৩ ধারা। 


এব্৭ ইহাতে হুকুম হইল মে এই আসনের বিধির বিরুদ্ধে জামেকা কি ব্রিটিশ 
গৈযান! কিম্বা ভ্রিণিদাদে দেশান্তর গমসনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া খাবার সথাসাধ্য 
নিবারণ করিনার জন্য জাহাজে মাসুল না দিশা জিনিন উঠাওনের নিবারণার্ধে 
জীহখজের ভাঁলাশী লগ্ন এন আখটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্যকারকদিগীকে 
আইনমতে দে সকল ক্ষমতা দেওরা গিনাছে জামেক। কি বটিশ গৈনীনা কিন্া ত্রিণি- 
দাদে গমনশীল জাহাদের উপর উক্ত পুকার দেশান্তর গম্নকাহি ব্যক্তিদিগিকে 
বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য এব. এই আইনের নিষিদ্ধ কর্ম 
নিপারণার্থ এ২ কার্গযকারুক সেই ক্ষনতাবুনারে কার্পণ্য করিতে পারেন | এব আনো 
হুকুন হইল থে এই বিনয়ে হাসিলের কার্যযকারকেরদের পুতি যে কার্যে ভারাপণ 
হইল এব স্রীহাত্রদিশকে যে ক্ষমভা দেওয়া গেল কোক্পানি বাহাদুরের সকল 
ভাড়ক্রাটর ও দেঈরূপ ক্মতা ও ভার হইবেক ইতি! 


১৪ পারা । 


আরো ইহাতে ভুকুস হল বে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দারা অথবা 
বোঈনা কর়েদ করণেছ দ্বারা কি অন্যায়ুরূপে যুটিরা দেওনের্‌ দ্বারা এই আঈনের 
বিরুদ্ধে কোন এদেশীদ লোককে জাহাজে রুন্কু করিতে উদ্যোগ করে তবে তাহান 
প্ুসাঁন হউলে সেঈ অপরাধি ব্যক্তির মাজিঝ্রেট লাহে ৫০০/ টাকার অনুষদ জত্রীমানা 
করিতে পারেন অথ্ন] ছয় মাসের অনূদ্ মিরাদে করেদ করিতে পারেন! কিন্ত এ 
অপরাধ ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের লিখিত কৌন কথার ছার? 
পুতিবন্ধক নাহি পরন্ত এ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই প্রকার কাধ্যের কেবল 
এক পুকার কার্ধা হইতে পাকে ইতি|। 

| ১৫ ধারা! 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিস্তে আরোহণহওয়। দেশান্তর গমনকারি 
শখ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২৯ একবি"শিতিতম আইন । 


মজুরেরদিগকে লইয়া যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহহতে জামেক। কি বটিশ গৈয়ানা 
কিম্বা ত্রিপিদাদে যাঈতে রন্তু হয় তবে এ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্ধ্যকারকের 
উচিত ষেএঁ বিদেশ গমনকারি মজুর যে পা অথবা স্টিকিকট লইয় জাহাঙ্গে 
আউনে তাহাতে দস্তখৎ করেব এব এরূপ দেশীন্তর গমনকারি যত মঙ্গুর জাহাজে 
উঠে তাহারদের এক রেজিষউর রাখেন। এব এ জাহাজ সাগরে না পহুচছছনপর্ধন্ত 
এ হালিলের কার্ধাকারক জাহাজে থাকিবেন এব আপনার সম্মুখে ও জাহাজের 
আড়কাটির সম্মুখে জহাজের মল্লীগ্রভূতি ও চড়নদারেরদের ও বিদেশগসনকারি মজু- 
রেরদের গণ্তি না হওয়াপর্ধ্যন্ত জাহাজহইতে চলিয়। আলিবেন না এবং হীসিলেহ 
কার্ধাকারক এ গণ্তি করিয়! জাহাঁজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আঈিনের ১০ 
ধারার নির্দিষ্ট কার্ধ্য নির্ধরহ করিতে থাঁকিবেন | এব তাহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক 
যে আবশ্যক বোধ করিলে এ জাঁহীজে দেশান্তর গমনকারি যত সঙ থাকে তাহার 
দের এব সনল্পাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের গণ্তি করিতে জাহীজের অধ্যক্ষকে হুকুম 
করেন এব এ গণ্তির তালিকার দস্তখ্ করেনু। এন হাসিলের এইসত প্রহ্যেক 
বীর্যাকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ 'ছ্বাড়িয়া আঁসিবেন সেই অসয়ে এ ভালাজের 
উপর দেশান্তর গমনকারি বত সজর ছিল তাহারদ্র বিশয়ের সঙ্গপূর্ণ রিপোর্ট 
করিবেন এব এ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন যে আমার জ্ঞাভসারপর্যান্ত আমি 
কহিতে পারি যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাঙ্গে অতিত্রিক্ত কোন বিদেশ গসন্- 
শীল মভুর লওয়। ঘাঁয় নাই এব এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য কলা 
যাঁর নাই কিন্থা বাহা করিতে হুকুম আছে তাহার ক্রটি হর নাই এব এঈসত রিপোর্ট 
এব গণ্ৃতি হইলে সেই গণ্তির তালিকা এ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কারের 
এজেণ্ট সাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইতে হইবেক | এব হাসিলের মে কোন 
কার্ধ্যকারক কিন্া আড়কাটি জানিয়ান্তনিয়া এ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি 
সজুরেরদের মিথ্যা বা অশ্রদ্ধ কিম্বা অসম্পূর্ণ রিপোর্ট করেন্‌ অথবা বেজাইনসতে 
দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশ্রনিয়া চুপ করিম? 
থাকেন সেই কার্ষ্যকারক বা আড়কাঁটি কর্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন 
এব তদতিরিক্ত ৫০০/ টাকা জরীমাঁনা দেওনের যোগ্য হইবেন এব যদি এ জরী- 
সানার টাকা ন। দেওয়া যায় তবে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মানস মিয়াদে কয়েদের 
যোগ হইবেন এব হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যেরূপ ছণগ্ড নিরূপণ 
হয় সেইরূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি | 


৯৬ ধারা? 


আরে) ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকর কোন 
দলীলদন্তাবেজ জাল করে অথ্বা! জাল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া ব্যব্হীক্, 


করে তবে নে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত করেদের যোগ্য হইবেক 
ইতি| 
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১৭ ধারা। 

এব ইহাতে হুকুস হইল মে দেশান্তর গমনের কার্পেশর এজেন্ট সাহেৰ অথবা 
তৎস্ানের কি রাজধানীর গবর্ণসেণ্ট দেই কর্মের নিমিত্তে ষে কোন কর্মকারককে 
নিযুক্ত করেন তিনি কোন লুক্টিন অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের 
অধ্াঙ্ষেরা এই আইনের দ্বারা যেং দণ্ডের ঘোগ্য হন্‌ সেইং দণ্ডের ভ্কুম জারী হইনেক 
তাথ্বা এ জাহাজাধ্যক্ষ নে নও লিখিয়া দিয়া থাঁকেন্‌ তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া 
পর্ওয়ানার নিমিন্ত লেখ! গিয়া থাকে তবে নেই বণ ধরিয়ী নালিশ করণের দ্বার 
এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি। 


ভতফনীল। 


১] আমেকা ও তি টিশ গৈ্ান। ও ত্রিনিদাদের গলর্ূনর্ সাহেবের ফে ব্যক্তির 
দিগকে উচিত বোধ করেন্‌ তাহারদিগকে কলিকাতা ও সান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দেশান্তর্‌ 
গমনের কার্্যের এজেণ্টী কম্মে সময়েহ নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ ইতি | 


২। ভার্তবর্সের মধ্যে নে ব্যক্তি এইরূপে এক্ে্টী কর্মে নিযুক্ত হন্‌ তাহার 
গসনকারি ব্যক্তিরদের সৎ্খ্যানুসারে মেহনতানা পাইবেন না কিন্ত সালিয়ানা বেতন 
পাইবেন ইতি । 


৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্ভিরদের প্রত্যেক এজেণ্ট সাহেব যে বন্দরে 
বাঁ স্থানে নিযুক্ত হন্‌ সেই বন্দর বাঁ স্থীনহইতে গমনকারি প্রুত্যেক পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে 
নিজে কথাবার্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে এ দেশীন্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল 
চক্রান্তে কিন্বা সিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বার! দেশান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যায় 
নাহি এব” এ পুরুষ ব1স্ত্রী যেস্থানে গমন করিতে উদ্যত আছে সেই স্বান তাহারদের 
জাহাজারোহণ করিবার স্থানহইতে কত দূর ইহা। নিতান্ত অবগত আছে। এবং এ 
গমনকারি ব্যক্তিরদের এ দেশে গমনে যেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহ এ 
এজেন্ট গাহেৰ তাহারদিগকে বুকাইয়া দিবেন এব এ গমনকারি ব্যক্জিরদিগকে অসঙ্গত 
এব্৭ মিথ্যা প্ুত্যাশা করিতে নিবারণ করিবেন? এব এ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ 
সুস্থ এব বাদ্ধক্যণুযুক্ত কিন্থ]ী শারীরিক দৌর্দ্ল্য অথবা পাঁড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে 
অক্ষম নহে ইহ] তিনি নিশ্চয় অবগত হইবেন ইতি | 


8৪1 এব ভারতবর্ষহইতে উক্ত কোন দেশে গমন্কারি ব্যক্জিরদিগকে লইয়া 
যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাঁড়ী হয় এ জাহাজের রেজিউরীহওয়া! পরিমাণদৃষটে 
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দুই২ টনের হিসাবে একং ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল । 
এব” গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত ষে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত 
হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট 
অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না! এব যদি এ জাহাজের কেকল 
এক তালা গাকে তবে এ তালার নীচে এক কান্ঠের মেঙ্জযা করিতে হইবেক এব এ 
মেজঠাঅবধি তালাপর্য্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এব, এ মেজ্যা এমত 
তৈয়ার করিতে হইবেক'না যে তাহার তালার কড়িকাঞ্চ তাহার উপর রাখা যায়। 
এব এইমত কোন জাহাজে শ্বইবার নিমিত্ত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না। 
এব” জাহীজের শীচের্‌ তালা অথবা মেজঠার উপর যে শীচস্থ থাক্‌ থাকে সেই থাক্‌ 
এব এঁ মেঙ্গযা কিন্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাজ ব্যাপিয়া ছয় বুরুল ব্যবধান না 
থাকিলে কোন জাহীজ চড়নদারেরাদগণকে উক্ত কোন দেশে লইয়া যাইতে পারিবেক 
না এব জাহাজের যত পরিসাঁণ হউক তাহার নীচের তালা অশ্ব মেজ্যার 
চতুরসূ বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দিষ্ট করিতে হইবেক এব 
সেই স্থানের মধ্যে এ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াঁজেম। দুব্যছ্াড়া কোন মাল কি দুৰ্যাদি 
থাকিবেক না এব এ বারো ফুট হিসাব করিয়) যত চড়নদারের স্থান হয় তাহার 
অধিক চড়নদার সেই জাহীজ্জে যাইবেক না ইতি। 


৫ | এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সম্খ্যার হিসাব করুণেতে 
দশ বহ্সরের ন্যন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি | 


৬। যেজাহাজ এউরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদ্িগকে উক্ত কোন স্বানে 
লইয়। যায় ষে বন্দর ব স্থানে এ মঞ্ররের। জাহাঙ্গে আরোহণ করে সেই বন্দর বা 
স্বানহইতে এ জাহাজের রঙ্কু ২ওনের সময়ে জাহীজীয় ব্যক্তির্দের আহারের অতি- 
রিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্যয়ের কারণ নীচের লিখিভ নিরিখ অনুনারে উত্তম 
এব স্বাঙ্্যজনক আহারীয় দ্বব্য এ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ এ জাহাজের লমুদ্রু 
পথে থাকনের আন্দীজী সময় হিলাৰ করিয়। এ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ব 
প্রত্যেক সপ্তাহে পাঁচং গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া! জল এব এ জল জলাশয়েতে 
অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এব আন্দাজী সমুদ্ুপথে থাকনের প্রুত্যেক 
লগ্তাহের হিসাবে প্রত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌপগু অর্থাৎ সাড়ে তিন সেরের 
হিনাবে চাঁউল কি রুটি অথ্থব! বিস্কুট কি গোম কিবা ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় 
দুব্য জাহাজে লইতে হইবেক | কিন্ত বদি এ জাহাজের পথিমধেো কোন বম্দর ক] 
স্থানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে 
এঁ বন্দর বাস্থানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সন্তাহের 
নিমিত্ত উপরের উক্ত নিরিখ অনুমারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল 
জ্ঞান করিতে হইবেক। এব. বদ্যপি এইমত দর্শান' যায় হে ভারতরর্ষের শ্রীযুূত 
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গবরুনর্‌ জেনরুল বাহাদুরের হুর কৌন্সেলে বিশেষ অনুমতিত্রমে উপরের উক্ত 
আহারীয় দ্বব্যের পরিবর্তে সেইং পরিনাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দ্ুব্য 
নিরূপণ হয় তবে আহারীয় দুব্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার 
অভিপ্ুায় সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি! 


৭1 এইরূপ কোন জাহাজ বন্দযহইতে রনভুহওনের পুর্রে যে বন্দর বা) 
স্বানহইতে এ জাহাজ এইরূপে রন্তু হয় সেঈ বন্দর বা স্থানে যে এজেন্ট সাহেব নিযুক্ত 
হন্‌ তাহার উচিভ বে এ জাহাজের চড়নদারের নিগিন্ত পূর্বোক্ত দফায় যে আহারীয় 
দ্বব্য এব” জল জাহাজে লইতে ছকুম আছে সেঈ দুব্য ও জলের তদারক আপনি 
করেন্‌ অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান্‌ এব” এ দুব্য যে উত্তম ও 
স্বাস্থ্যজনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্‌ এব চড়নদারেরদের এ দুব্যাদির অতিরিক্ত 
জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীর দুব্য আচ্ছে এব", এ 
জাহাজ সামান্যতঃ সমুদ্ুপথে যাইবার যোগ্য এব” চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নিণ্ছ্বে 
থাকনের বিষয়ে পূর্বোক্ত বিধানে যে সকল, নিয়ম আছে তাহার মতাচরণ হইয়াছে 
কিনা উহা! নিশ্চয় করিয়া জানেন্‌ এব তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখত্করা এক নর্টিফিকট 
এ জাহীজের অধ্যঙ্গকে দেন্‌ ইতি। 


৮1 যেসকল জাহাজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে জাসেকা 
কি বিটিশ গৈয়ানা কিন্বা ত্রিণিদাদে লউয়া। যায় তাহার অধ্যক্ষের প্লুতি হুকুম হইল 
যে যাত্রাকালে এব* লক্ষিত স্থানে জাহাজ পঁছছিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপর্য্যন্ত গমনকারি 
প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রীও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিত্ত উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক 
ভক্ষ্য দুব্য প্রচুরমতে যোগাইয়া দেন ইতি। 


৯। হযে বন্দর বা স্থানে এরূপ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা জাহাজীরোৌহণ 
করে সেই স্থানের এজেণ্ট সাহেব এই বিধানের দুইথান নকলে দস্তখৎ্ করিয়। জাহাজ 
রন্কুহওনের সময়ে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাহাকে দিবেন এব এ দুই নকল 
দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহীজে থাকিবেক এবং 
এ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সময়ে এ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে 
এ বিধির একশ্বান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন 


ইতি । 


১০। যে প্ুৃত্যেক জাহীজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে 
পূর্রেক্ত তির দেশের ঘধ্যে কোন দেশে লইয়া যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত যেএ 
জাহাজের রন্ুহওনের পূর্র্েযে বন্দর ৰা স্বানহইতে রষ্কু হয় সেই বন্দর বা স্থানের 
এজেণ্ট লাহেবকে এ জাহাজের উপর প্রুত্যেক দেশান্তর গমন্কারি ব্যক্তির নাম ও 

গ 


১০ ইঙ্সরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবি"শতিতম আইন 1 


বয়ান ও ব্যবসায়ের দুইশখান তালিক যথাসাধ্য ঠিক করিয়। লিখিয়! দেন। এনু৭ এ 
এজেন্ট সাহেবের উচিত যে ভাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখৎ্ করিয়। তাহ? 
এ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন এব" এ জাহাজ লক্ষিত স্থানে পঁছছিলে এব«্, এ 
জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পূর্বে এ জ্ঞাহাজাধ্যক্ষ এ 
জাহাজের পঁহছনের স্বাদ এব", এ এজেণ্ট সাহেবের দস্তথত্কর1 পূর্বোক্ত ভালিক? 
জাহাজ যে স্থানে পঁহছে সেই স্থানে আগত বিদেশীয়েরদের যে রক্ষক সাহেৰ নিযুক্ত 
আছেন কি হইবেন তাহাকে দিবেন ইতি | 


১৯1 কিন্তু আদমিরাল্টির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীন 
নিযুক্ত কোন জাহান অথবা] শ্রীত্রীমতী মহীরাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই 
বিধানের কোন কথা খাটিবৰেক না ইতি! 


সমাণ্তঃ ৷ 


টিআর ডেবিডসন | 
ভারতবর্ষের গৰণমেন্টের একটি সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবিৎশতিতম আইঈন। 


ভারতবর্সের ত্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজ কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
মালের ২৮ ডিসেহ্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এব তাহা সর্র্দ 
সাধারণ লৌককে জানাঈবাঁহ নিমিভ পুকাশ হইতেছে । 


কোম্ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে টাক্শীলের তামার মুদ্রার নিরম 
করণের বিষরি আইন | 


৯ ধারা। 


ইহাতে ভকুম হবীল যে এই আইন জারী হওনআঅব্পি এন” ভাহার পর 
কোক্সানি বাহাদুরের শালিত দেশের সধ্যে কোন টীকশালহইতে কেবল আচৈর্‌ 
লিখিত তামার মুত্র বাহির হইয়া চলন হইবেক। 


৯]. রনির 55845858888 ৯০০ গরেন টুযা। 
২1 একটা দ্বিপ্তণ পয়ুনা ওজন ১১১০০০০০০০০ ২৩৩ গন ট্‌য়। 


৩ এক ইঙ্জ্রে্গী পাই অর্থাৎ এক আনা মুদ্রার বারো ভাগের এক ভাগ 
তাহার ওজন »১৮ ১০০০০০৮১১৩৩ গ্রেন টয় ও তিন ভাগের 
এক ভাগ। 


এন আযুভ গবর্মর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং নকৃশা নিরূপণ 
করেন্‌ ভাঙাঈ মেই পয়সার উপর দেওর। বাইবেক ইতি | 


২ ধারা । 


এন ইহাতে হুকুম হইল দে এই আইন জারী হওনআবধি এব” তাহার পতু 
কোক্সানি বাহাদুরের শীসিত দেশের মধ্যে এ পরসা কোক্সানির টাকার চৌদাউ 
ভাগের এক ভাগের এবং এ দ্বিপ্তণ পপ কোম্মীনির টাকার বত্বিশ ভাগের এক 
ভাগের এব এ পাই কোম্্ানির টাকার এক শত বিরানব্দধই ভাগের এক ভাগের 
তুল্য দেনাপাওনীয় আইনসিদ্ধ চলন হইীবেক ইতি । 


৩ ধারা? 


এব ইহাতে হৃকুম হইল যে এই আইনের ৯ ধারার মির্দিষ্ট ওজনের যে সকল 
তামার মুদ্ধা ১৮৩৫ মালের ২১ আইন জারী হওনের পর বোম্বাই রাজধানীর অধীন 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবি্শতিতম আইন 


দেশের কোন টীকশীলহইতে বাহির হইয়াছে তাহা এ রাজধানীর দেশের মধ্যে এই 
আইনের ২ ধারার লিখিত সুল্য দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি। 


৪ ধারা 


কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোন তামার মুদ্া কেবল টাকার 
ভাঙ্গা হইলে আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি? 


সমানিঃ | 


জি এ বুশৰি । 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ পথম আইন ! 


ভারতবর্ষের প্রীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
আঈন্‌ ১৮৪৫ সালের ১৯ জানুআারি তারিখে জারী করিলেন। এবং তাহ মব্দ 


সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্তে প্রকাশ হইতেছে! 


“মালগজারীর বাকী আদায়ের নিমিন্ত ভূমি নীলামের বিষয়ি বাক্লাঁ দেশের 
চলিত আইন শ্রধরিবার আইন”? এই নামে" বিখ্যাত ১৮৪১ সালের ১২ আইন 
সণশোধনের আইন | 

যেহেতুক ভূমির মালপ্তজারী আদায় করিবার নিমিত্ত এক্ষণে যে আইন চলন 
আছে তাহা! স"শোপন করিতে উচিত বোপ হইয়াছে 


৯ প্রালু।। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল মে ১৮৪৫ সালের ফেব্রুমারি মাসের শেষ তারি- 
শের পর ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা! এব্‌ তঙ্পর্রে লিখিত ধারা সকল 
রূদ হইল ইতি । 


২ ধারা । 


এবং উহাতে ভুকুম হইল যে যেপ্রুকার মনে কোন ম্হালের বন্দোবস্ত ও 
কিস্ভীবন্দী হইয়াছিল নেই সনের কোন মানের সমূদয় কিন্তী অথবা কিস্তীর কতক 
অ০্বউশ সেই সনের ত্পর মাসের পথম তারিখে যদি না দেওয়া গিয়া থাকে তবেএ 
না দেওয়। টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবে্কে ইতি । 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর 
বেড রেবিনিউর সাহেবেরদের ভাবে ইস্তমরারী জমা ধার্ধযহওয়। গ্ুত্যক প্ুদেশ 
কিজিলার মধ্যে সমস্ত বাকী মালপ্তজারী এব” বে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে 
বাধী মালগ্তজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেইং দাওয়ার টাকা যে২ 
তারিখে দাখিল করিতে হইবেক সেইুঁং তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর 
লাহেবেরা নিরূপণ করিবেন | এব এ টাকা না দেওয়া গেলে পশ্চাৎ লিখিত বজিত 
বিষয়ছাড়া এ২ জিলায় বাঁকীপড়ী জমীদারীর নীলাম হইবেক এব যে ব্যক্তি অধিক 
ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক | এবং বোঙের লাহেবেরা সরকারী 
নানা! গেজেটে আপনারদের এইক্ূপে নিরূপিত তারিখের লম্বাদ দিবেন এব প্রত্যেক 

ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন । 


দ 

ভিলার কালেক্টর লাহেবের অথবা ডেপুটী কালেক্টর লাহেবের অথবা অন্য যে 
কার্ধযকারক এই আটনের নির্দিউ নীলাম করিতে ক্গমতাপন্ন আছেন, তাহার 
কাছারীতে এব” জজ ও মীকিন্টেট অথন। দাঈণ্ট সাজিষ্টেট মাছ্বের কাহারীতে 
এব প্রধান সদর আমীন ও দর জীন ও মুনকসফেত্র কাছানীতে এংগ প্রত্যেক 
থালাঘ় এ বোর্ডের সাহেবেরা। নেঈ ভারিখের বন্বাদ নেই জিলার চলিত ভাষার 
ঘোৌঁষণ। করিতে হুকুম দিবেন | এবং দেহ তারিখ উক্তন্রপে নিরূপণ হয় লেহীহ 
তারিখ উক্ত লোৌউর সাহেবের উক্ত প্রুকাড ঈশ্তিহার ও এভ্তেলা ঢেওনের দ্বারা 
যাব পরিবর্ত না করেন তাবৎ ভাতা প্রিবর্ত হইবেক না এব নে ব্নরে এ 
নন তারিখ বা তারিখনকল চলন হঞলেক তাহার পৃর্জফ জর্রকারী বহ্সরের অনুযন 
তিন মাস থাকিতে এ ইশ্তিহার ও এন্তেলানান। ভারী করিতে হউবেক ইতি | 


৪ প্লারা! 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল থে যে ছিলাতে উস্তনরারী জমা ধার্প্য হস নাহি 
লেইং জিলায় এদ৭ মুহে বারাণসে প্রত্যেক মীলামের বিদর়ে নদর বো ব্রেবিনিউর 
বিশেষ অনুমতি পুর্ধে না পাওয়া গেলে ভূমির রাজদ্বের বাকীর অথবা সরকারের 
অন্য দাওয়ার নিষিন্ত কোন নিলাম হইবেক না? কিন্ত উক্ত বোডের াহেনেরা 
এমত নিলাম করিবার হুকুম দেওন মনরে বে শেম তারিখে উক্ত রাস্বের বাকী 
অথব1 সরকারের অন্য দাওরার টাকা লওয়ুা! বাইবেক সেই তারিখ গ্রুত্যেক গতিকে, 
নিয়ত নিরূপণ করিবেন ইতি | 


৫ ধার?] 


কিন্ত জান। কর্তব্য এব” ইহাতে হুকুম হইল বে নীচের লিখিত প্রকার বাকী 

ব। দাওয়া আদায় করণার্থ জমীদারীনীলাম করিতে হইলে এইহরূপে কার্য করিতে 
হইবেক বিশেষতঃ বিষয় বুঝিয় এই আইনের ৩ অথবা ও ধারাবুলারে টাকা দিবার 
বে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনের পূর্্ষ অন্যুন সম্পূর্ণ পনের দিনপর্স্যন্ত কালেকটর 
লাহেবের অথ্বা এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমভাপ্রীস্ত অন্য কার্সযকারকের 
কাছারীতে এৰৎ ইশ্তিহারহওয়1 ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই 
জজ লাহেবের কাছারীতে এব, সেই জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের 
কাঁছারীতে এব" হে ভাগে এত্তেলালম্নকীয় জমীদারী কিস্থা তাহার কোন অণশ থাকে 
সেই ভাগের মুনসেফের কাছারীজে ও পোলীসের থানার সেই জিলার চলিত ভাষায় 
লিখিত এক এন্তেলানামা লটকাইতে হইবেক এব যে কার্ধ্যকারকের কর্মস্থীনে এ 
এত্েলানামা লটকান যায় তিনি এ এত্তেলানাম। পাওনের এক সর্টিফিকট দিবেন এবং 
আরো & এদ্েলানামা এ জমীদারীর মালপ্তজারের কাহ্ছারীতে অথবা এ জমীদারীর 

ৃ মধ্যে নকল লোকের দৃদ্িগোচর কোন স্থানে লটকান যাইবেক এব, যে পেয়াদ। 
অথ্ব অন্য বে ব্যক্তি সেই কর্মে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি ভাহার বিষয়ের এক সর্টি- 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ পথম আইন | ৩ 


ফিকট দিবেক এব” এ এন্টেলানামার মপ্যে & বাকী টাকা অথবা দাওয়ার প্রকার 
এব, তাহার সম্থগাযঃ এন যে শো তারি এ টাকা লওয়া যাঈবেক তাহা লেখা 
থাকিবেক এন এনবূপ এন্তেল' না ছেওর্রা গেতে নীচের লিখিত প্রকার বাকী কা 
দাওয়ার নিমিত্ত কোন জমীদার। নালীস ২ঈতেক না ইতি | 


বিশেষতঃ গুথন 1 সবে বারাণপের ন্দাতীর বাকী 1 

খিতীয়! ইস্তমরাতী জমা ৮ না হও? অনীদারীর বাকী | 

হতীয়। হালের অথব। তাহা পুর্ধ বৎসরের ছাড়া অন্য বৎসরের ঝাকী। 

চতুর্থ । নে জমদারী বিক্রত হইনেক তাহাচ্ছা়া আন্য জমীদারীর বাকী। 

গণম। আদালশ্ে বাগ্যকাহকেরদের হুকুমক্রমে ঘে জমীদারী ক্রোক হউঈ- 
য়াছে তাঁভার বাণী? 

মহ শাঁগাবী বা প্ুলস্ল্পীর বিষয়ে পাওনা বাকা টাকা অথবা অন্য যে কোন 
দাও] ভ'মর রাজস্বের বিশ্বরে না হইর। ভূমিব রাঁজস্বের বাকী আদায় করণের নিয়- 
সানুসারে লৃদায হইতে পারে তাহা | 


৬পারা। 


এন উহাতে হুকুস হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য ষে কার্সাকারক 
এ আইনানুলারে নীলাম করিতে রীতি মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই আই- 
নের ৩ কিম্বা ৪ ধারানুলারে টাকা দাখিল করিবার যে শেন দিবস নিরূপিত হইয়াছে 
সেই দিসনের পর যত শীঘ্‌ হইতে পারে তত শীঘ্‌ সেই জিলার চলন ভাষায় লিখিত 
এনত্তিলানামসা প্লুকাশ করিবেন এব তাহা আপনার কাছারীতে এব জিলার জজ 
সাহেবের কাছছারীতে লটকাঈবেন এব” এ এন্ভেলানাসা সরকারী গেজেটে প্রকাশ 
করাবেন £. এব যে জসীদারী বা জমীদারীনকল পূর্রোক্তমতে নীলাম হইবেক 
ভাহার বুস্তাত্ত এবণ যে দিবসে এ শীলাস আরগ্ত হইবেক তাহ! এ এন্ডেলানামার মধ্যে 
লেখা! থাকিবেক। এন, বে তারিখে এন্তেলানাম! কালেক্টর সাহেবের অথবা পুন্দোক্ত 
প্রকার অন্য কার্ধ্যকারকের কাঙ্ছারীতে লট্কান বায় সেই তারিখের পর সম্পুর্ণ 
পনের দিনের কম না হয় ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত কাল গত ন হইলে এ 
নীলাম আাবাঘ্ব হঈবেক না। এব”, পশ্চাৎ লিশিত হুকুমছ্াড়া উক্ত পুকারে নির্দিউ 
সকল জমীদারী দীলামের নিরূপিত দিবসে অথবা তৎ্পদ্ধ দিবস বা দিবসসকলে কালে- 
কৃটর জাক্হক অব! পূর্রোক্ত অন্য কার্মকারকের দ্বারা এব ভাহার সাক্ষাৎ ব্ীলামে 
ধরা যাঈবেক এবৎ, বে বক্তি অধিক ভাকিবেক তাহাকে বিক্রশ করা যাইবেক। এজ 
টাকা দেওনের উক্ত যে শেষ দিবস নিস্থপণ আছে দেই শেষ দিব্স সর্স্যাস্তের পর 
টাকা দেও গেলে অথ্বা দরবার প্রস্তাব হঈলেও তাহাতে নীলামের সময়ে অথব| 
নীলাম হওনের পর এ নীলামের নিবারণ অথব) সেহ মালানের কিছু ব্যাঘাত হইবেক 
না ইতি। 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ পথম আইন! 


৭ ধারা! 

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারীর 
নীলামের এত্েলা হইলে কালেকটর্‌ লাহেৰ অথব? উক্ত প্রকার অন্য কোন কার্ষ্য- 
কারক আপন দক্কুরখানায় এব” তৎ্পরে যত শীঘ্‌ হইতে পারে যে মুনসেফের 
কাচছারী ও পোলীসের থানার সীমার সধ্যে এ জর্মীদারী কি তাহার কোন অ০২শ 
থাকে ভাহারদের কাছারীতে ও থানায় এব” এ জমীদারীর মালপগ্তজারের কাছারীতে 
অথবা! এ জমীদারীর 'মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্বানে এ জিলার চলিত 
ভাষায় ,লেখা এক ইশ্তিহারনীমা লট্কাইয়া দেওয়াইবেন| এ ইশ্তিহারনামাতে 
এ জমীদারীর রাইয়ত ও পাউীদার প্রঙ্গাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে সালপ্ত- 
জারী দেওনের যে শেষ দিবস নিক্ূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পর্আবধি তাহার 
বাকীদার জমীদার বা জমীদারাদগকে আর শ্বাঙজান। না দেয় এব, এ তারিখের পর 
তাহারী যত খাজানা দের তাহা। জসীদারীর খরীদারের হিসাবে তাহারদের নামে জমা 
হইবেক না ইতি 


৮ ধারা? 


এব্০ ইহীতে হুকুম হইল যে মালপ্জারীর কমীবা মীফহওনের বিষয়ে নে 
কোন দাওয়া থাকে তাহা বদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জর নী হইয়। থাকে তবে 
এ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন নিজ দাওয়ার দ্বারা 
কি্বা সরকারের সহিত মোৌকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কার- 
শের দ্বারা এ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এব্* তৎপ্রুমূক্ত এই আইঈনানুপারে 
হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না কিছ্বা আসদ্ধ হইবার ফোগয হইবেক না। এন, 
যাহাতে বাকী টাক? অথবা তাহার কোন ভাগ প্রুচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে 
বাকীদারের এত টাক কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ 
হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা আসিদ্ধ হইবার 
যোগ্য হইতে পারিৰেক না! কিন্ত যদি এ টাকা বিন1 বিরোধে কেবল বাকীদারের 
নামে জম থাকে এবণং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পরও 
কালেক্টর সাহেৰ এ টাকা এঁ মহালের হিসাবে জমা করিতে ক্রটি করিয়াছিলেন 
অথবা অপ্ুচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ 
হইতে পারে এব” এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বারুদ হইবার যোগ্য 
হইতে পারে ইতি। 


৯ ধারা? 


এরছ্" ইহাতে হুকুম হইল যে জমা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবস 
সর্য্যান্তের পূর্র্ে কোন লময়ে বাকীপড়া জমীদারীর সালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন 
ব্যক্তির স্থানে এ জমীদারীর মালপ্তজারীর বাকী টাকা কালেক্টর সাহেব আমানত্স্বরূপ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্ুথম আইন! ৫ 


লইতে পারেন্‌ এব যদি সূর্স্যাস্তের পৃব্দে এ জমীদারীর মালিক এ বাকী টাক পরি” 
শোঁধ না করিয়া] থাকে তবে এ আমানতী টাকা! সূর্যাস্ত সময়ে এ জমীদারীর হিনাৰে 
কালেকুটর লাহেবজমা করিবেন এব যে ব্যক্তির এ আমানৎক্রাটাকা পুর্র্োক্তিমতে 
জর্সীদারীর হিসাবে জমা করা যার সেই ব্যক্তি যদি এ জমীদারী কি তাহার কোন 
অ*্বশের দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দসায় 
ফরিয়াদী হয় তবে ফে জিলার মধ্যে এ জসীদাত্রী থাকে তাহার জজ লাহেক আপেলাপ্ট 
ও আসামীর স্কানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া কিছু কালের নিমিন্ত 
উক্ত ব্যক্তিকে এ জমীদারীর দখল দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারেন । এপ" যে 
ব্যক্তির এ আমানৎ্করা টাঁকা পূর্ব্বে্তমতে দমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি 
কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়াশী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে এ জনীদারীতে 
আমার দে সম্মক তাহা নীলামের দ্বার! বিদ্বু বাক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা 
বজায় বাখিবার নিমিত্ত আমি টাকা আমান করিয়াছি স্তৰে সে ব্যক্তি এ আমানতী 
টীকা সুদলমেত এ জমীদারীর মালিকেরদের স্থানে উদুল করিতে পারিবেক ইতি | 


১০ ধারা! 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডপের লাহেবদিগের তাবে জমীদারী 
থাঁকন সময়ে ঘে সালপ্জারী বাকী পড়ে তাহা আদীরের নিমিত্ত এ জসীদারী নীল- 
সেন বৌগ/ হইবেক না। এব বে জগীদারী এক কি ততোধিক নাবালক" 
সাত্রেরি সম্পত্তি হয় এব উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অশিয়াছে 
এন, তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেকটর নাহেবকে জ্ঞাত 
করা গিয়াছিল কিন্ত ১৮২২ মালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডমের লাহেবের। তাহার 
সরবরাহের ভার লন্‌ নাহি এ জমীদারী তাহার ব। তাহারদের উত্তরাধিকারিস্ক্রমে 
হওনের পর ভাহাভে ষে মীলপ্টজারী বাকী পড়ে তাহা! আদায়ের নিমিত্ত এ এক কি 
ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সম্পুর্ণ অফ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না 
হওয়াপর্ধ্যন্ত বিক্রয় হইবেক না! এব রাজস্বের কার্যাকারকেরা আদালতের হুকুম 
ব্যতিরেকে অন্য কোন পুকারে ফে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্‌ তাহা ক্রোক থাকন 
সময়ে বাকী সালপ্তজারীর নিমিত্ব নীলামের যোগ্য হইবেক না] এবং যে জমীদারী 
আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কাগ্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে ভাহীতে 
ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগ্জারী ধাকী পড়ে ভাহা আদায়ের নিমিত্ত যে ব্্সরে 
এ বাকী পড়িল সেই ব্থসরেরু শেষ না হইলে এ জমীদারী ধিক্রয় হইবেক না ইতি। 


১১ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে জমীদ্ারীর শীলাম আর্ন্ত হওনের পুর্বে কোন 

সময়ে কালেকুটর সাহেব এ জমীদারীর নীল1ম চ্ষম। করিতে পারেনু। এব সেই 

পুকারে জমীদারীর নীলাম আর্ত হওনের পূর্বে কোন মময়ে রাজস্বের কমিস্যনর 
থ্‌ 


৬ ইক্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথ্থম আইন। 


সাহেব কালেকটর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয় এ জমীদারীর নীলা 
ক্ষমা করিতে পারেন ॥ এব কোন জমীদারীর বিষয়ে কমার হুকুম প্রাশ্তরহওনের পর 
ঘদি দেই জমীদারী নীলাম হয় তবে ভাহী। বেআইনী হইবেক। কিন্ত এই ধারাক্রমে 
হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেকৃটর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব 
রীতিমত এক কূবকারীতে লিখিবেন | কিন্তু নীলাম ক্গমাকরণের ষে হুকুম কমিস্যনর 
নাহেব দেন্‌ তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্বে ষদি নীলাম হইয়া 
গিয়া থাকে তবে ক্ষমাক'রণের এ হুকুমের দ্বারা এ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি। 


১২ ধারা! 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ফে কালেকৃটর সাহেব অথবা সর্কার্হইতে নীলাম- 
করণের ক্ষমতাঞ্সাপ্ত অন্য কার্যাকারক জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছ" 
রীতে সামান্যতঃ নীলাম করিবেন কিন্তু যখন ভূমিসঙ্র্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ 
হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা এ কাছারীভিনন অন্য কোন স্বানে মীলাম করণের 
হুকুম দিতে পারেন ইতি | | 


১৩ ধারা । 


আরে? ইহাতে হুকুম হই'ল যে পুর্দোক্ত মতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত 
হইলে যদ্যপি কালেকুটর সাহেব কি উক্তপ্ুকার অন্য কার্্যকার্ক পীড়াকি পার্ 
অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নালাম আরভ্ত করিতে না পারেন কিম্বা আরগ্ত বির! 
যদ্যপি কোন কার্ণগ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন তবে তাঙার পর দিবস 
রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্থনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিন" 
পর্যন্ত এ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন! এব এরূপ বিলম্বকরণের কারণ কুবকারীভে 
লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও এ বিলম্ব 
করণের সমাচার ইশ্তিহারনীমাভে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লটকাইয়! সকলকে 
জানাইবেন। এব. সেইব্ূপে যেপর্ধাস্ত এ নীলাম আর্স্ত করিতে অথবা তাহা শেষ 
করিতে না পারেন সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এ প্রুকারু কর্ম করিবেন কিন্তু বদি এব্রপে নীলাম 
বিলগ্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না] লেখা যায় এব” তাহার রিপোর্ট না করা যার 
তবে নীলাসের উক্তম্ত নিরূপিত দিবপেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য হইবেক ইতি । 


১৪ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল বে এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিরূপিত নীলামের 
দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্য়হওয়া যে জমীদারী এ 
জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর .সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষউরের পুর্র্ধ 
নম্বরে থাকে তাহ] মীলাসে পথম ধর! ফাইবেক এব. এ স্তে একাদিক্রমে নীলাম 
হইবেক। এব. এ নম্বর অর্থাৎ সপ্খ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিরা কোন জমীদারী 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ গুথম আইন! ৭ 


নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেকুটর সাহেবের কি উক্তপুকার কোন কার্যাকারকের 
ক্ষমতা নাহি] কিন্তু এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা দিবার ত্রুটি 
হওয়াতে আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেব নম্র ব্যতিক্রম করিয়া জমীদারী নীলামে 
ধরিতে পারেন্‌ ইতি । 


১৫ ধারা। 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্র্বোক্তমতে জমীদারী মীলীম হইলে যে ব্যক্তি 
এ জমীদারীর খরাদার নির্ধারিত হয় নেই ব্যক্তি তত্ক্ষণাৎ্ অথ্থবা জমমীদারীর নীলাম্‌ 
শেষহওনের পর কালেক্টর সাহেব ফত শীঘ্‌ আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাঁহার মধ্যে 
আপন ডাকের সত্খ্যার চতুর্থী" টাকা নগদ কিবাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা এ 
ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিস্তা দাড়ামত দস্তথত্করা কোক্নানির গ্োোমিমরি নোট বায়ন।" 
স্বরূপ দিবেক এব” এ বাযনার টাক না দিলে এ জমিদারী আগোৌণে নীলামে ধরণ 
গিয়। বিক্রয় হইবেক ইতি। 


৯৬ ধারা । 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদার যে দিবসে জমীদারী শখরীদ করে সেই 
দিবসের পর ত্রি”শশন্তম দিন সূর্যাস্তের পূর্বে খরীদের সমূদয় টাকা এ খরীদারের 
দিতে হইবেক এব যে দিবসে শীলাম হইয়াছিল তাহা এ ত্রিৎশত্তম দিনের*্এক দিন 
শীণ্য হইবেক ৮ য্দি এ ত্রি্শত্তম দিবন রূব্বার বা! অন্য কোন পর্বনিমিত্তক বন্দের 
দিন হয় তবে ত্রি”শত্তম দিবসের পর থে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্ধা হয় সেই 
দিবমে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এব* যাঁদ পূর্বোক্তমতে নিরূপিত মিয়াদে টাকা 
দিতে ক্রটি হয় তবে মেই সময়ে এব” তৎ্পরে যতবার ক্রটি হয় ততবার বায়নার 
টাকা সরকারে 'দওস্বূপ জব্দ হইবেক এব” এ জমীদারী পুনব্ধার নীলাম হইবেক 
এব এ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ্ৎ তাহ বত টীকায় বিক্র় হয় তাহার কোন 
অদশের উপর ক্রটিকারি খরীদারের কোন দাঁওয়। থাকিবেক না। এব যে নীলাঁম 
শেষে নিদ্ধ হয় ভাহাতে যদ্যপি পূর্বোক্ত ক্রটিকারি ডাকনির়া! ফে মূল্য ডাকিয়াছিল 
তাহাঁহইতে কম মুল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী বাকী মালগুজারী আদা- 
য়ের নিমিত্ত যে হুকুম নির্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্বানে 
আদায় হইবেক এব এ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়। বিক্রয়হওয়া জমীদারীর 
বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক | এব, হদি একবারের অধিক খরীদের টাকা 
দেওনে ভ্রটি হয় তবে ক্রটিকারি ডাকনিয়ার। প্লুত্যক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার 
হিসাবমতে এ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এব. একে দায়ী হইবেক 
কিন্ত এইরূপ প্রত্যেক পুননাঁলাম এই আইনের ৬ ধারার লিখিত এক্েলানামা দেও- 
নের পর এব এ ধারার নির্দিষ্ট গীতিমতে করা যাইবেক 'গর৭ নিবূপিত যে দিনে 
টাকা! দিতে ত্রুটি হয় নেই দিনের পর লম্পুর্ণ তিন দিন গত না৷ হইলে এ এত্তেলানাম? 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন । 


গোষণ করা যাইবেক না| কিন্ত যে বাকী টাকার নিমিত্তে প্রথমে জ্মীদারী শীলাম 
হইয়াছিল তাহা এব তৎপয়ে যাহা। বাকী পড়িয়াছ্ছে সেই টাকা যদি পুনর্নালামের 
এত্েলা দেওনের দিবসের পুর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্বে এব এই আইনের ১৫ ধারার 
নিরপিত বায়নার টাকা বাকীদার খরীদারের দাশিলহওনের পর জর্মীদারীর সাবেক 
মালিকের দ্বার? অথবা তাহার পচ্ছে দাখিল হয় অথ্ব1 দাখিল হইবার প্রস্তাব হয় তবে 
পুনর্্নলাম নিবারণ হইবেক ইতি | 


১৭ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে ষে কোন নীলাম হয় তাহার 
উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাৰ 
করিয়। শীলীমের তারিশখ্বঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাঁহার পৃর্র্বে করা যায় অথবা 
ব্দ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর 
দৃশস দিবসে হা তাহার পূর্র্বে কালেক্টর লাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের 
কমিস্যনর লাহে এ আপীল লইতে পারেন বতুবা লইতে পারেন না । এব০, এইকপে 
আপীল হইলে যদি কমিস্যনর লাহেব বোধ করেন্‌ যে এই আইনানুলীরে হওরা। কোন 
জমীদারীর লীলাঁমষ এই আইনের বিধিসতে নির্্ধাহ হয় নাহি তবে সেই নলাম র্ছ 
করিতে পারেন্‌ এব” ষদি ভূম্যধিকারির ক্রটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরী- 
দারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম করিতে 
পারেন্‌। এব. কালেকটর সাহেবের কাছ্ছারীতে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের 
অবশিষ্ট টাকা থাকনসময়ে তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্টোসিসরি নোটের যে 
সুদ হয় সেই সুদ অপেক্ষা অধিক টাকা এ ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দেওয়া যাইবের লা 
ইতি । 


৯৮ ধারা। 


এব, ইহাতে হৃকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব য্দ্যপি এইমত বোধ 
করেন যে নীলাম করণেতে অভিকচিন ব্যবহার ব) অন্যায় হইয়াছে তবে নীলামের 
উপর আপীল হইলে চূড়ান্ত হুকুম দেওয়। স্থগিত রাখিতে পারেন এব সেই বিষয় 
সদর বোর্ড রেবিনিউর লাহেবদিগকে জানাইতে পারেন, এব, তাহার! উপযুক্জধ কারণ 
দেখিলে তথাকার গবর্ণমেন্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন এব, 
তথাকার গৰ্ণমেণ্ট এমত গতিকে এ নীলাম রহিত করিতে এব যে নিয়ম তাহার 
যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মে এ জমীদারী মালিককে ফিরিয়! দেওয়াইতে 
পারেন ইতি । 


১৯ ধারা। 
আরে ইহাতে হকুম হইল যে ষেদকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের 
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১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এব, তাহার উপর আপালের কোন 
প্রস্তাব হয় নাহি দেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিৎশত্তম দিবলে দুই 
প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এব" এ নীলামের দিবস ত্রিশত্তম দিবসের 
প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এব যে নীলামের উপর আঁপাল হইয়াছে এব এ 
আপাঁল কমিস্যনর মাহেবের দ্বারা ডিনমিন হইয়াছে বদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ 
দিবনের অধিক হইলে তাহা! ডিসমিস হয় তবে এ ডিনমিসের তারিখ অবধি এ মীলাম 
চুড়ান্ত ও নিদ্ধ হইবেক এব যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় 'তবে পূর্রোক্তমতে 
ত্রি"শত্বম দিবস দুই প্রৃহরের সময়ে তাহা চুড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি। 


২০ ধারা. 


এব*২ ইহাতে হুকুম হইল যে কোন শীলাম চূড়ান্ত এব” সিদ্ধ হইবামাত্র কালে- 
কৃটর সাহেব অথবা পুর্রোক্তমত অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে 
খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থনৎ নিদর্শনপত্র দিবেন । 

আমি জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে অমুক মহাল 
নীলামে খরীদ করিয়াছে এব” তাহার খরীদ অমুক মাসের অসুক তারিখঅবধি 
আমলে আসিবেক।--(অর্থাৎ টাকা দেওনের্‌ যে শেষ দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসের 
পর দিবসে |) অমুক কালেকটর । 
এব এ নির্দিষ্ট তারিখঅবধি বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে নিদ্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি 
ৰা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ নকল আদালতে উক্ত সর্টিফি- 
কটের দ্বারা জ্ঞান হইবেক! এব” কালেক্টর লাহেব এ জমীদারীর খারিজ দাখিল- 
হওনেরু সম্বাদ এক লিখিত ইশ্তিহারের দারা আপনকার কাছারীতে এব 
যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ 
থাকে ভাহারদের কাছারিতে এব জমীদারীর মালগজারের কাছারীতে অঞ্থবা 
জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এব, 
এ খরীদের টাক! লইয়া মালপ্তজারী দাখিল করিবার নিরূপিত শেষ দিবসে যে 
সকল জগ বাকী ছিল তাহা) প্ুথমে পরিশোধ করিবেন! দ্বিতীয়তঃ এ জিলার্‌ 
সরকারী হিসাবে এ মহালের খাতায় যে সকল পাওন। টাকা লেখা! থাকে তাহা! 
পরিশোধ করিবেন ॥ যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা। বিজীত জমীদারীর 
রেজিউরহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকদিগের নিমিত্ত আমানৎ রাখিবেন ও 
তাহার দাওয় করিলে তাহারদের রূসীদ লইয়া নীচের লিখিতমতে এ টাকা তাহার- 
দিগকে দিবেন অর্থাৎ ষদ্যপি বিত্রীত জমীদারীর অণ্পশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে 
তবে এ লিখিত অন্শের হিলাবঅনুসারে তাহারদের মধ্যে টীকা! বাটিয়! দিবেন কিন্ত 
ষদ্যপি তাহার প্ুত্যেক অপ্শ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহারদের 
সকলের দস্তখৎকর় একি রূলীদ লইয়া মোট টাককা। লম্মস্ত ভূম্যখিকারিকে দিবেন। 
কিন্ত নরকারের সমস্ত বাকী এব পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খয়ীদের 

গ 


১৩ ইন্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন! 


টাকার অবশিষ্ট যাহ থীকে তাহা বিক্রয় হওয়। মহালের মালিককে অথব] তাহীর 
প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্র্ষে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন এ মালিকের 
স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিলেপ্ট' অর্থাৎ 
আদালতের হুকুমভিনন এব”. এ কজের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন এ 
অবশিষ্ট টীকা এ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এব" ক্রোক করিয়া তাহা এ 
ভূম্যধিকারির হাতছাড়া রাখা ফাইবেক না) এব” যদ্যপি এ খরীদের অবশিষ্ট 
টাক! উক্ত কোন গতিকে আদালতের হুকুমক্রমে ভূমাধিকারির যথার্থ দেনা পরিশো- 
ধের কারণ দেওয়] গিয়া থাকে এব", যদি তাহার পর এ মীলাম অন্যথাকরণের 
ভিত্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূন্যধিকারী যাৰ সুদলমেত ফিরিয়া না দেয় 
তাৰ মে আপনার এ ভূমির দখল পুনরায় পাইৰেক না ইতি | 


২১ ধারা। 


আরো! ইহাতে হুকুম হইলে পূর্রোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদাঁরকে বেদখল 
করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে এসর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিম্ন অন্য 
ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোনের দ্বারা এ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির খরীদারের নাম ছেওয়। গেল তবে এ নালিশ খর্চাসমেত ডিসমিন হইবেক ইতি । 


২২ ধারা 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যন্র সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্‌ 
তবে এই আইনের ২০ ধারায় যেরূপ শীলাম সিদ্ধ ও চুড়ান্তহওনের স"্বাদ দিবার 
হুকুম আছে সেইরূপ কালেকটর সাহেৰ কি উক্তমত অন্য কার্ধযকারক অনিদ্ধহওনের 
স্বাদ পব্ধত্র দিবেন। এব খ্রীদার্‌ ফে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও 
খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ, তাহাকে ফিরিয়া দেওয়] 
যাইবেক এব এ টাক! দাখিলকরণের তারিখঅব্ধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ 
পর্ধ্যন্ত গৰর্ণমেণ্টের চলিত প্োমিলরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে 
সুদ খরিদারকে দেওয়া! যাইবেক ইতি । 


২৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ষে মালপ্তজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলামহওয়া 
জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়। সালিকীয় সর্টিফিকট পাইয়াছে সে-ব্যক্ি টাক 
দেওনের পুক্ধৌক্তমতে নিরূপিত শেষ দিৰনের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল 
কিন্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি | 


২৪ ধারা। 
এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী. হওনের পর মালগুজারীর 


ইঙ্গহেজী ১৮৪৫ মাল ১ প্রুথল আইন । ১১ 


বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া! তাহার ন্যায় আদার হইতে পারে 
তাহার নিমিত্ত যে নীলাঁম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন দেওয়ামী আদালতে 
অন্যথা হইতে পারে যে এ নীলাম এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইয়াছিল? এবছ, 
যদি এবিরুদ্ধ কর্ম এই আইনের ১৭ ধারীক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা 
আপাঁলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নিপ্দিষ্টি না হইয়াচ্ছিল এব” এই আইনের ১৯ ধারার 
নির্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও দিদ্ধহওনের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে 
মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত 
নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন না। এব্* কোন ব্যক্তি খরীদের টাকার, কিছু গুহণ 
করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবছ্* 
আরো এই ধারীক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে 
হইবেক না ফে এই আইনক্রমে হওয়া মীলাম ঘটিত কোন কার্ষে বা ব্যাপারে যদি 
কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গুস্ত বোধ করে তবে বেব্যক্তির কার্ষোতে অথবা 
ক্রটিতে আপনাকে হ্ষতিগুস্ত জান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাঁওয়ায় 
নালিশ করণের দ্বারা প্লুতিকারের চেঙ্টা করিতে তাহার প্ুতি নিষেধ আছে ইতি। 


২৫ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল হে আদালতের চূড়ান্ত ভিভ্রীক্রমে কোন নীলাম 
অলিদ্ধ হইলে খরীদের টাক1 এব গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোসিসরি নোটের সকলহইতে 
উচ্চ সুদের হারানুলারে সুদ খরীদানকে সরকারহইতে ফিরি দেওয়া যাইবেক ইতি | 


২৬ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হউ'ল যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষযাতর এব” বারাণপের 
ইস্ভমরারী জমা! ধার্ধযহওয়া জিলার কোন জনীদারীর মালগুজারী নাকী ভাদাুর 
নিমিত্ত এ জমমীদারী এই আইনক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যক্তি তাহা খরীদ সরে সে 
ব্যক্তি বন্দোবন্তের সময়ের পর এ জমীদারীতে ফে দকল দায় দ*্োগ 2) গিরা 
থাকে সে সকল দায় রহিত হইয়1! জমীদারী পাইবেক। এব” ১৮৯২ মালের ৫ 
আইনের ১০ ধারার নির্দিষ্ট এত্বেল। দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রনে নীচের লিখিত 
বর্জিত ভূমিব্যতিরেকে এ জমীদারীর সমন্ত পাউাদার প্রজাদিগের খাজানা বাঁড়াইতে 
পারে এব" সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এব" চলিত আইনের মদদ ইহার 
বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না। 


প্রথম] ইন্তমরারী বন্দোবস্তহওনের ১২ ব্সরের অধিক পুর্র্ে যে ভূমি ইন্তম- 
রাঁরী কি মোকররী পাউরান্রমে নিদ্ধীরিত খাজানীতে ধার্য; ছিল তাহ] । 


দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে থাকা হে পাউার বিষয়ে এমত প্রমাণ 


১২. ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১ প্রথস আইন ! 


দেওয়া যায় নাহি অথবা] দেওয়া যাতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ৮ 
আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতৃপ্রযুক্ত বেশী খ্বাঁজানার যোগ্য সে পাত্ীী।। 

ততীয়। যে২ং খোৌদকন্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা 
চলিত আইনক্রমে নিশ্চিত নিয়সানুসারে নিক্ূপণীয় খাজানীয় ভূমির ভোগদখল 
করণের অধিকার আছে তাহাদের ভূমি 


চতুর্থ। যেং ভূমি বসতবাঁটী বা কারখানা নির্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা- 
প্রভৃতি আকরের নিমিত্ত কিন্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের 
আরাধনার কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্যং সেইরূপ 
উপকারক কার্ষ্যের নিমিত্ত প্ুকৃতার্থে মিয়াদী ব1 চির কালের পাউরীক্রমে ওয়াঁজীকী 
'খাজানায় দেওয়া গিয়াছে এব. পাউার নির্দিষ্ট কার্ষেয এইপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া 
আনিতেছে সেই২ ভূমি. 


পঞ্চম! জমীদারীর সাবেক মালিক নির্দিষ্ট ভূমির যেং ইজারা প্রকৃতার্থে 
ওয়াঁজীবী "জানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাউরীক্রমে দিয়াছিলেন 
এব” তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষরী হইয়াছিল সেইহ 
ইজারা কিন্ত লেই সময়ে ইজারাদারের! প্ুত্যেক গতিকে কালেক্টর সাহেবকে এক 
লিখিত এত্বেলা দিবেন এব”, এ এত্তেলানামাতে এ ভূমি যেস্থানে আছে তাহার 
ঠিকানা ও সেই' ভুমির খাঁজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাউীর নিয়ম ও ইজারাদারের- 
দের নাম লেখী থাঁকিবেক। এব”, যদ্যপি কালেকৃটর সাহেবের এমত বোধ হয় 
যে এ ইজারাতে সরকারী বাজস্বের নিতান্ত গতি হওনের সম্ভাবনা! তবে তিনি তাহার. 
বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন্‌। এবং কালেকুটর দাহেব ইজারদারের স্থানে 
সেইরূপ এত্তেল! পাঁওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের 
সম্মতিক্রমে যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি আপন কাছারীতে এক ইশৃতিহার- 
নামা লটকানের দ্বারা জানান সেই ইজার। এই গ্ুকরণের দ্বার! বর্জিত হইবেক না। 
কিন্ত এইরূপ নকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাউীক্রমে ধার্য 
হইলেও এবং পূর্রোৌক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও য্দ্যপি তাহা 
প্রুকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যার নাহি তবে মালগওজারীর বাকী আদায়ের 
নিমিত্ত নীলাম হওয়া কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়! এ২ ইজার] 
অন্যথা করিতে পারে ইতি। | 


২৭ ধার]। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে২৬'ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় 
যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইন ক্রমে 
সেই জমীদশরী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের লময়ের পর হে সকল দায় 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ গুথম আইন । ১৩. 


তাহাতে সণ্ঘযোগ হইয়া] থাকে তাহা] রহিত হইয়। সেই জমীদারী পাইবেক এব 
বাকীদার কিন্বা তাহার পুর্রবর্তি ব্যক্তি আদৌ বন্দোবস্তকারির স্কলাভিষিক্ত বা 
আসৈনি হইয়া যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছিল তাহা এবৎ শেষ বম্দোবন্তের পরে 
দেই আদৌ বন্দোবস্তকারী কিন্ব। তাহার স্ুলাভিযিক্ত লোক প্রুজাইত্যাদিরদিগকে যে২ 
পাত দিয়। থাকে কি্বা। বহখল রাখিয়া) থাকে তাহা এব” আদৌ বন্দোবস্তকারী 
আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্রাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে 
অগ্থবা পুনরৃতন করিয়া দিতে পারিত তাহ] এ খরাদার "রহিত ও রদ করিতে 
পারিবেক। কিন্তু বমতবাটী কিম্বা তত্সম্নর্কীয় কার্ধ্যার্থে অন্য গৃহ কিন্বা বাগান অথবা 
পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিন্থা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যে২ পা 
হইয়া থাকে যাব এ ভূমি এ২ কার্ষ্য ব্যবহার হয় ও তাহার নির্ধারিত খাজান| 
দেওয়া! যায় তাহ কখন্‌ সেইং পাঁউী। রদ করিতে পারিবেক না কিন্তু এই আইনের 
তাৎ্পর্য্য এমত নহে যে নীলামে যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে লে ব্যক্তি পাউরীদারের 
পাউী। ব] বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত করিলে সেই পাউাদার রাইয়তের স্থানে পূর্বের 
মালপ্রজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহার বেশী লইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা? 
বোধ হয় বে বিশেষ অনুগুহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদির নিমিত্ত পূর্বের মালপ্ত- 
জারের। প্াচীন নিবূপিত জমার কিছু কমী করাতে পাউাদার পুজার! ওয়াজীবী জমা 
হইতে কম জমার বন্দোবস্তঅনুসারে ভূমি ভোগ করিয়াছে কিন্বা যদি এমত প্রমাণ হয় 
ঘেএ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় 
তথাকার যে দন্তর থাকে তদনুলারে সেই পাউ্াদার প্রজারদিগের স্থানে সরকারের 
আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী খাজানা তলব হইতে পারে কিম্বা আর কিছু দাওয়া 
করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি | 


২৮ ধারা। 


এব*্* ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট উপযুক্ত বুকিলে মাঁলগুজারীর 
বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্বে কোন সময়ে এ ভূমির দখীলকার 
অধিকারী কিস্বাী তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্রর্তি লোকের! 
দেই ভূমির যে২ পাউী। দিয়াছিল বা তাহার উপর ঘে বরাৎ দিয়াছিল কিমা! এ 
ভূমিতে আর যে কোন দায় সবোগ করিয়াছিল মে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে 
যাহা২ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা বহাল রাখিয়া শীলাম করিবার ছকুম দিতে পারেনু। 
এমত হইলে স্থানীয় গবর্মেন্ট এ ভূমিতে যেং নিয়ম রাখণের হুকুম করেন সেই 
ভূমির লাট নীলামে ধরিয়া দেওন সময়ে কালেকুটর লাহেব নেই২ং নিয়মের স্বাদ 
সকল লোককে জান্যইবেন এব স্কানীয় গবর্ণমেপ্ট এ ভূমির বিষয়ে আর যে২ হুকুম 
করেন্‌ তাহাও প্রচার করাইবেন। কিন্ত এইরূপে পাউটাম্াদি বহাল রাখিয়া যে 
নীলাম হয় তাহাতে নীলামের সময়ের তুল্য বাঁকী। উঠকা। যদি নখ পাওয়া! যায় অগ্যব! 
যদি বোধ হয় যে খরপ পার্ীআদি বহাল রাখিলে সরকারী মালওুজারী আদার 

৮৪ 


১৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্ুথম আইন! 


করিতে উত্তর কালে বিদ্বু হইতে পাকে ক্তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নীলামেতে এ পাউী- 
আদি বহাল রাখা! গিয়াছিল তাহা এই আইনের ১৯ ধারার নিরূপিতমতে চুড়ান্ত 
ও সিদ্ধ হওনের পূর্রে বুদ করিবার হুকুম করিতে পারেন? এব. এই আইনের 
২৬ ধারার ১1 ২ 1৩। ৪1৫ প্রকরণের নির্দি্টি বজিত থাঁকাঁর মধ্যে যে নিষেধ 
আছে কেবল সেইং নিষেধ আসলে আনিয়া এ জমীদারী পুনব্ধার নীলাম করিতে 
পারেন্‌ এব, এ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পর যে জমীদাঁরী পুর্রোক্তমতে 
পাউাআদি বহাল রাখিয়া খরীদ হইয়াছিল সেই জমীদারী যদি কাকীর নিমিত্তে 
পুনব্ধপর নীলাম করিতে হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সর্বদা এইমত হুকুম দিতে পারেন 
থে এই আইনের ২৬ ধারার ১1 ২ | ৩1৪1৫ প্রুকরণের নির্দিষ্ট বর্জিত থাকায় যে 
নিষেধ আছে কেবল সেই নিষেধ আমলে আনিয়া মহাল নীলাম হইবেক অথ্বা 
পুর্র্বেযে পাীআদি বহীল রাখ। গিয়াছিল তাহা আসলে আনিয়া নীলীম হইবেক 
এই দুই কল্লের প্রথম কল্প হইলে পাউাআদি রদ করিয়া যে নীলাম হইফাছিল 
তাহাতে যে খরীদের টাক পাওয়। গেল সেই টাকা যদি পাটউ্টাআদি বহাল রাখণের 
নীলামে প্রান্ত টাকাশ্বপেক্ষা অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেটট এ অধিক 
টাকার কোন অণ্শ কিস্া তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের বিষয় বহাঁল 
রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলাসেতে রহিত হইল সেই লোকে্রেদিগকে দিতে আজ্ঞা 
করিতে পারেন ইতি। 


২৯ ধারা! । 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে ঘে জমীদারী বধাটওয়ারা হইতেছে তাহার সে 
অণ্বশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এব, ৩৪ ধারানুসারে আপন অণ্খশ 
মীলাম্হইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অপ্ঞউশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরিহওয়া বা রেজি- 
ইটরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা] শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্‌ 
সেই জমীদারী আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন্‌ অথবা এই আইনক্রমে 
বাকীর নিমিত্ত জসীদারী নীলামহওনের পর পুনব্ধার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য 
প্রকারে পুনব্ধণর তাহার দখল পান্‌ তবে নেই ভূম্যধিকারী এব আরে জমীদারীর্‌ 
উপর ষে বাকী পড়ে ৰাযে দাওয়া ঘটে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথ্বা দাওয়ার 
নিমিত্ত জগীদারী নীলাম হইলে তাঁহার খরীদার এ খরীদের দ্বার! নীলামের সময়ে 
জসীদারীর উপর যে সকল দায় ন"যোগ ছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং 
নীলামের সময়ে রাইয়ত এব পাঁউীদছার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক 
মালিকের যে স্বত্ব ছিল ন1 এমত স্বত্ব এ খরীদার পাইবেন না ইতি। 


৩০ ধারা। 


এব*্ ইহাতে হুকুম হইল বে সাঁলগুজারী দাখিল করণের শেষ তারিখে আপন 
রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজান। পাওন। থাকে সেই জমীদারী নীলাম 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন। ১৫ 


হইলে সেই বাকী শখাজান! যে কোন রীতিক্রমে শেষ দিবসে কি এ দিবসের পূর্রে এ 
বাকীদার আদায় করিতে পারিতেন সেই রীতিক্রমে উক্ত শেষ দিবসের পর তিনি আদায় 
করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন্‌ না ইতি! 


৩১ ধারা। 


আরে] ইহাতে হুকুম হইল ফে কোন কালেকুটর সাহেব অথবা নীলামের 
বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে 
অথবা যে দন্তুরে কোন সময়ে কার্ধ্য করেন্‌ তাহাতে আপনার লাক্ষাৎ কোন অবজ্ঞা 
হইলে তাহার ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন্‌ এবস, 
যদি তাহা না দেওয়া যায় তষে তাহার পরিবর্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী 
জেলখানায় অপরধিকে কয়েদ করিতে পারেন এব পূর্রোক্তমতে কালেক্টর সাহেৰ্‌ 
ফে সাজিষ্টরেট নাহছেব্রে নিকটে আপর্যধিকে পাঠান তিনি এ দগ্ডেরু হুকুম জারী 
করিবেন | কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের 
কসিস্যনর লাহেবের সমীপে হইতে পারে এব তাহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত 
হইবেক ইতি । 


৩২ ধার 


এব উ'ছাঁতে হুকুম হইল যে এই আউনের ৯৫ ধারায় যে বায়না করণের 
হারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয়ু সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অব্জ্ঞা গণ্য 
হইবেক ইতি । 


৩৩ ধারা] 


তাঁলো উহ্ধাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল1 দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজ- 
ধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এব” বারাণসের যে দেশ 
এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এব দত্ত ও জয়করা ফে দেশ সেইরূপে 
সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেইং দেশে এই আইন চলন হইবেক এব, 
এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা! লিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ 
কিমালাকার্‌ বসতির ভূমির সঙ্গে সম্নর্ক রাশিবেক না ইতি । 


সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশৰি ! 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৩ তৃতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর বৌন্সেলে ইজরেজী ১৮৪৫ 
সালের ১৫ ফেক্রুআারি তারিখে নীচের লিশ্বিত আইন জারী করিলেন এব তাহা? 
সব্ক সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিক্তে পুকাশ হইতেছে। 


আপীল আদালতে আপেলা্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করিবার কি না 
করিবার ক্ষমভাপণি করণের আইন | 


যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফোট উলিররস প্রাজধামীর অধীন দেশের 
মধ্যের সদর জাদালতে আপীল হওলা সোকাদমত্র খরচার জমিন লওয়া আইীনা- 
নুপারে আবশ্যক নাঈ এস. ঘেহেনক মুনমেফের নিপপন্তিত্ন উপক ভাপীল হইলে 
খর্চার জাসিন লওয়ার এক্ষণে আইননানুনারে হুকুম নাই এপ যেহেতুক এই বিষয়ে 
সকল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপীল হস তাহার একি রীতি করা উচিত 
বোধ হইয়াছে 


অতএব ইহাতে হুকুস হইল নে উক্ত দেশের মপ্যে কোয়ীনি বাহাদুরের কোন 
আপীল আদালতে খরচার জামিন লঈতে আবৃশ্যক হইবেক না কিন্ত পুত্যেক আপীল 
আশদাঁলজের্‌ এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এ আদালতের বিবেচনা যেমত উচিত বোধ 
হর মেইমতে রেসপাণ্ডেন্টকে জওয়ার দিতে হুকুম হওনের পূর্বে আপেলাণ্টের স্থানে 
'খর্চার জামিল তলব করেন্‌কি না করেন্‌। ইহার বিপরীত কোন আইন থাকিলেও 
তাহা! প্রতিবন্ধক হইবেক নাইতি | 


সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণসেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীধৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৫ সালের ১ মার্চ তারিখে জারী করিলেন । এব, তাহা সর্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


দলীলদন্তাবেজের রেজিষউরী করণব্ষিম্ি আইন স"শোপনের আইন। 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে এই আউন জান্ী হওনআবধি এস তাহার পর বাঙ্গল। 
দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাভধানীর আন্তঃপাঁতি কোন জিলায় রেলিষ্টরী দন্তুরে দলীল- 
দস্তাবেজের রেজিষউরী হইতে পারে। এ দলীলনসক্ঞ্কীয় সম্পত্তি বা তাহার কোন 
অ০২শ সেই জিলার মধ্যে থাকুক ব। না থাকুক দেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে 
পারে ইতি। 


২ ধারা । 


কিন্ত ইহাতে আরে হুকুম হইল নে যে জিলাতে এ দলীলদস্তাবেজসম্নর্ধীয় 
সম্পত্তি সমুদয় না থাকে এমত জিলার রেজিউরী দত্তরে দলীলদস্তাবেজের রেজিইউরী 
হইলে এ দন্তুরের রেজিউরের উচিত সে যে জিলায় এ সম্পত্তির সমুদয় অথবা! 
তাহার কতক অণ্বশ থাকে সেই প্রত্যেক জিলার রেজিষ্টরী দন্ুরে আপনার দক্কুরে 
রেজিষ্টরী ও পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়] দলীলদস্তাবেজের এক নকল পাঠান্। এ নকল 
১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার ৯» প্রুকরণের নির্দিষ্টমতে দেওয়! বাইবেক 
এব তাহাতে দস্তখৎ্থ হইবেক | এব যে রেজিউরী দস্কুরে এ নকল পহুছে সেই 
দন্তরের রেজিউটর আপনার নিকটে আদৌ রেজিউরীকরণিয়া ব্যক্তি সেই দলীল- 
দস্তাবেজ দরপেশ করিলে যেরূপ কাঁর্স্য করিতেন সেইব্ূপে রীতিমত তাহা রেজিষরাী 


করিবেন ইতি । 
৩ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ৰ্বোক্তমতে কোন রেজিষ্টরী দন্তরে পাঠাইবার 
নিমিত্ত যে নকলেব আব্শযক হয় এইমত গ্রুত্যেক, নকল করণের রমুম রেজিষ্টরী- 
কর্ণিয়া ব্যক্তি রীতিমতে দিবেক এব” যে রেজিউর এ রূসুম পান্‌ তিনি রেজিষ্টরী 
হইবার নিমিত্ত নকল যে২ রেজিষটরের দন্তুরে পাঠান যায় সেই২ং রেজিষউরুকে এ 
রমুম বুষাইয়! দিবেন ইতি। 


২ ইন্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন ! 


৪ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে আসল শ্লীলদস্তাবেজ অথবা তাহার নকল 

পূর্র্ণো্তমতে কোন জিলার রেজিউটরী দুরে রেজিষ্টরী হইলে অন্য ষে সকল বা 
যে কোন জিলায় এ দলীলদন্তাবেজসম্নর্ধীয় সম্মত্তি থাকে সেই জিলায় তাহার নকল 
রীতিমতে রেজিষ্টরী হইলে বা না হইলে এ দলীলদন্তাবেজ কোন এক জিলার 
মধ্যস্থিত কোন সম্নত্তির বিষয়ে আইনমতে ব্থার্থরপে রেজিষউরী হইয়াছে এমত 
জ্ঞান করা যাইবেক ইতি! 

সমান্তঃ ৷ 

| জি এ বুশবি ! 

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ভারতব্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর বৌম্সেলে ঈজ্জরেজী ১৮৪৫ 
সালের ২ মার্ট তারিখে নীচের লিখিত আই'ন জারী করিলেন এব. তাহা সর্্ফ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


পণ্ডিত এব” মৌলবীরদের পরীক্ষাও নিযুক্ত হওনের বিষয়ি আইন । 


১ ধারা । 


ইহাতে হুকুম হইল ছে নারঙ্গল। দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৫ 
ধারা রদ হইল ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ঘে এই আইন জারী হওনঅবর্ধী এব তাহার পর 
এই রাজধানীর অধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট সময়েহ মে গ্ুকার্‌ পরীক্ষা নিরূপণ করেল, 
সেই পরীক্ষাতে যে ব্যক্তি সন্দ্রপ্ুকারে উত্তীর্ণ হন্‌ তিনি বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম 
রাজধানীর অধীন দেশের কোন আদালতে পণ্ডিত কি মৌলবার্‌ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে 
পারেন ইতি। 

সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৬ ষ্ঠ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ৫ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা পর্্ধ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকীশ হইতেছে । 


কমিন্যন অফ দি পীস অর্থাৎ দাঞজাহ্ঙজাম] শাসনার্থ সনদ দেওনের বিষয়ি 
আইন শুধরিবার আইন। 


যেহেতুক জুফ্িন অফ দি পীসের শেষে জারীহওয়া সাধারণ সনদের মধ্যে যেং 
লোকেরদের নাম লিখিত হয় নাহি এমত লোকদিগকে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম 
রাজধানীর কি মাম্দীজের অথবা! বোস্বাইয়ের গৰণমেণ্ট জফ্টিন অফ দি পাসের কর্মে 
মনোনীত ও নিযুক্ত করিলে নৃতন 'সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীন জারীকরা 
ক্লেশ হয় অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে শেষে জারীহওয়! লাধারণ কমিস্যন অফ 
দি পীস সনদে বধাহাঁরদের নাম লেখ। যায় নাহি এসত যে ব্যক্তি আউনানুসাহে 
জুধ্টিন অফ দি পীসের কর্মে নিযুক্ত হইতে পারেন এব”, উক্ত কোন রাজপ্রানীর 
গবর্মেণ্টেত দারা এ রাজপ্রানীর ও তাহার অধীন স্বানের মধ্যে ও তাহার নিগিন্তে 
অথবা এ রাজধানীর প্রধান নগরের মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে জুফ্টিন অফ দি পাপের 
কর্ম্মেমনোনীত ও নিযুক্ত হন্‌ এধ ব্যক্তিকে এ রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও 
পর্ওয়ানাত্রমে এ প্রুত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট সময়ক্রমে আলাহিদ'ং সনদ 
দিবেন ও দিতে পারেন এব এ প্রকার সকল সনদ শ্রশ্রীমতী মহারাণীর এব, 
তাহার উত্তরাধিকারিরদের এব” তাহার পর রাজ্য প্রাপ্ত রাজারদের নামে ভ্ঞারী 
হইবেক এব্ তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের মোহর ও এ আদালতের চীফ জুফ্িন সাহে- 
বের লহী থাঁকিবেক এব এ আলাহিদা সনদ যে রাজধানী কি স্বানের মধ্যে বা 
নিমিত্বে জারী হয় সেই রাজধানীর ওয়র ও টর্মিন্র আদালতের রিকার্ডের সধ্যে 
শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীল ননদের ক্রোড় সনদস্থরূপ গীথ। 
যাইবেক এব এ শেষে জারীহওয়া সনদ সম্পূর্ণরপে বলৰছ্ থাকিবেক ইতি । 


সমাপ্তিঃ। 
জি এ বুশৰি। 


ডারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 1 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল এ সপ্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনবলল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
আন ইঙ্গরেজী ১৮৫ সালের ১২ আপ্রিল ভারিখে জারী করিলেন এব তাহ? 
সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে। 


জলসেচন ও নৌকাঁদি গসনাগমনের কারণ গবর্ণমেন্ট উত্তরপশ্চিম দেশে সেহ 
খাল কাটিয়াছেন তাহার জলকর ও মাসুল ও দেয় টাকা তহসীলের নিয়ম করণের 
এবং মেইং খালের হানি নিবারণের বিষয়ি আইন | 


যেশ্বেতুক জলসেচনের নিমিত্তে এব নৌকাদি গমনাগসনের নিমিস্তে অর্থীঞ্জ 
ঘেপর্ধ্যন্ত এ উভয় অভিগ্যায় লিদ্ধ হইতে পারে ভন্রিমিন্ত বাঙ্গল। দেশের ফোট 
উলিঘ়ম রাজধানীর অধীন উত্তন্পশ্চিম দেশে অনেকে খাল সরকারী খরুচে কাট 
গিয়াছে ও কাটা যাইতেছে এব ঘেহেতুক এ নকল খাচলর জলকরু কি দাদুল 
অথন। দেয় টাক ভহ্নীলের এব লেইং গ্বীলের হানি না হইবার নিয়ম কর 
তআবশ্যন্ক হইছে । 


১ গ্ারা । 


. অতএব ঈহাতে হুকুম হইল যে উন্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট 
গবর্নর্‌ সাহেব গবৰ্ণমেণ্ট গেজেটে ইশৃতিহার দিঘ্লা হুকুস করিতে. পারেন যে এই 
অ।ইনে বিধান উক্ত কোন খালের বিষয়ে খাটিবেক ইতি! 


২ ধারা! 


এন০২ ইহাঁতত হুকুম হঈল যে এঁ২ খালের জলকর্‌ ধার্য করিবার বিয়ে এবদ্ং 
সেচনের কারণ ভাহাঁহইতে জল লঈবার বিহ্বরে এব” নৌকার ও ক্লাঞ্ের্ ও বাশের 
সাড়ের মাসুল ও দেয় টাকা তহলীল করিবার বিষয়ে এব এ খল দি গমনা- 
গমনের উপকার পাইবার বিষয়ে উন্তর্পশ্চিন দেশের শ্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট গৰর্নৰ 
সাছেৰ পুত্যেক খালের অবস্থা বুঝিয়া যেমন উপযুক্ত হয় মেইমত বিধি করিতে 
পারেন এই প্রকারে যে বিধি নিরূপণ হয় তাহা নকল লোককে জানাইবার 
নিমিত্তে গবর্ণমেন্ট গেজেটে গ্ুকাশ হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 
আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার জারীহওয়া বিধির বিরুদ্ধে সাধারণ 


২. ইঙ্গনেজী ১৮৪৫ সাল ৭ সপ্তম আইন | 


বার্তরা শে কোন কর করে দেই কর্মের বিষযে ভাহারা হয় খালের উপকার 
কি/ধিৎকাল নিবারণের দ্বারা অথথ পশ্চাৎ লিখিত দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবেক ইতি | 


“৪ ধারা । 


এনদ ইহাতে হুকুম হঈল যে খালের জল বেহ ভূমিতে সেচা গিয়াছে সেইং 
ভূমির বিষয়ি জলকর কাঁকী পড়িলে সেই বানী টীকা হয় খালের উপকার কিঞ্িৎ 
কাল নিবারণের দ্বারা অথবা! ভূমির বাকী রাজস্ব আদায় করণের যে নিয়ম নিত্রপিত 
আছে €নই নিয়সের দ্বারা আদাষ করা যাইবেক ইতি | 


'৫ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে যে কেহ জানিয়া শুনিয়া উক্ত কৌন খাল অথবা 
নেই খালহইতে নিগভ কোন জলপথ বা সেই খালহইতে প্রাপ্ত জলের কোন জলপথ 
অবরোধ করে কি খালের পার কিস্ব। মেই খ্বীলেহ রক্ষা নিজন্তে যাহা নিষ্বিণ কর 
যায় তাহার ক্ষাত করে অথবা ানিয়াশুনিয়া খালের জল ময়ল! করে সে ব্যক্তি নীচের 
লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইভ | 


৬ ধান] 


এব ইহাতে ভকুম হইল ফযেযেকেহ এই আইনের বিপ্রি বিরুদ্ধে কি এই 
আইনানুসারে জারিহ ও ৭ নিলমের বিরুদ্ধে কর্ম করে ভাহার দোন মাক্সিস্ট্েট জাহেবের 
নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি বিনাপরিশ্রদে চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়।দে কয়েদের 
কি ৫০) টাকার অনধিক জরীসানার অথবা উভয় দণ্ডের দোগ্য হইবেক। এবছ্, 
জরীমানার টাক না দলে সেই ব্যক্তি আনো চৌদ্দ দিন মিয়াদে হয়েদের যোগ্য 
হইবেক ইতি | 


৭ ধরা! 


এব” ইহাতে হুকুন হইল যে উক্ত কোন খাল দিয়া গননাগমনকারি কোন 
নৌকার কি কান্ঠ অথবা বাশের সাডের সালিক যদি নির্দিষ্ট মাসুল নখ] দেয় তবে 
খালের মাসল আদায় করণের কার্যে ঘে কার্ধ্যকারক নিযুক্ত হন তিনি এ নৌকা 
কি মাড়কিবাসের মাড় আটক করিতে পারেন! তাহাতে যদি মারুল দশ াদনের 
মধ্য না দেওয়া যায় ভবে নেই জিনিন আটক করণের পর দশম দিনে এ কার্ধ্য- 
কাঁরক খালের সুপরিণ্টেণ্ডেষ্ট নাহেবের হুকুমমতে এ সমস্ত জিনিস কিছ্বা তাহার মধ্যে 
ফত আবশ্যক হয় তত বিক্রয় করিতে পারেন অথবা সমুদয় জিনিন সরকারে জব্দ 
করিতে হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু এইমত নকল গতিকে এ এলাকার কমিস্যনর 
সাহেবের নিকটে রিপোর্ট নাহইলে ও তাহার অনুমতি না পাওয়াগেলে এ দুব্য 
জব্দ করণের কোন্‌ হুকুম জারী হইবেক না ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৭ সপ্তম আইন। ৩ 


৮ ধারা । 
এব, ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর 

সাহেব উপরের উক্ত জলকর ও সাসুল এব* দেয় টাকা তহসীল করিবার নিমিত্তে 
কার্দ্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ এব এ কর আদার করিবীর নিমিত্তে 
উক্ত প্রত্যেক কার্ম্যকারককে ডেপুটী কালেকটরের ক্ষমতা অপণ করিতে পারেন 
এব. উপরের নির্দিউ দও্ড জারী করিবার নিমিন্তে তাহাকে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন ইতি। 

সমাপ্তঃ| 

জি এ বুশবি। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী] 
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ইজরেগী ১৮৪৫ নাল ৯ নবম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ঈজেজী 
১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিশিত আইন জারী করিলেন এন তাহ 
সব্ধফ সাপারণ লোককে জাঁনাঈবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে | 


১৮৩৬ লালের ১৪ আনন এন ১৮৩৮ লালের ১ আইন এন, ৯৮৪৪ সালেহ 
৬ আইনের শেদের লিখিত আনদামার মাযুলের তফলীল অণ্শোপনেত এব 
১৮৪৪ লালের ১৫ আশ বুদ করশের আন । 


৯ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হশঈল যে ১৮৪৫ সালের ১ জুন ভারিখআবপি এব ভাহার পর 
১৮৩৬ মালের ১৪ আশ্নেত্র শেনের লিখিত | চিহ্ৃত তক্ষল'লের বে ভাগ এবং 
১৮৩৮ লালের ১ আমনের শেল্রে লিখিভ ,& চিহ্ৃত তফপীলের মে ভাগ এব 
১৮৪৪ সালের ৬ ভাসনের শেশের লিখিত .& টিজ্িত তফমলীলের মে ভাগ পশ্চাৎ 
নিদিষ্ট লিনিসের উপর সাসুলের হারের বিষয়ে পক্সর্ক রাখে তাহা রদ হইবেক ইতি | 

ইক্গলগ্ড দেশের আথবা ইঞ্জলগ্রীয় অন্য কোন অধিকারের উত্পন্ন অথবা নিষ্মিত 
সারিন ফোর অর্থাৎ জাহাজের নরঞ্জাম। 

ভিন্নবাধিকার স্বান ৰা দেশের উৎপন্ন মারিন ফোর । 

ইঙ্গলও দেশের অথবা ইঙ্গলপ্তীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন ধাতু বা 
নিষ্ষমিত ধাঁভু। 

রাঙ্জব্যতিরিক্ত ভিম্ীপিকার স্বান বা দেশের উত্পন্ন কি নিষ্ষমিত পাত 

ইঙ্গলও দেশের কিম্বা! ইঞ্জলণ্তীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা প্রুস্ততকর। 
পশমী কাপড়। 

ভিন্নাধিবার স্থীন বা দেশের পুস্ততকরা পশমী কাপড় । 

ইর্দলগু দেশের কি ইঙ্গলপ্তীয় অন্য কোন অধিকারের প্রস্তকরা কাপাশী ও 
রেশমী কাপড়ের থান ও কাপাপী সূতা! ও পশমী সূতা । 

ভিন্লাধিকার স্থানের প্রন্তুতকরী রেশমী এব” কাপাসী কাপড়ের থান ও 
কাঁপাসী সূতা ও পশমী নূতা।। 

ওয়াইন এব অন্যান্য প্ুকার শরাব। 

উগ্র শরাব। 

এবপ, উক্ত তফলীলের মধ্যে অন্য যে সকল নির্ষ্িত দূব্য লেখা বায় নাহি 
তাহা ইতি ॥ 


২ ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন । 


২ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত তফসীল উক্ত তিন 
আইনের 4& চিক্কিত প্রত্যেক তফপীলের ভাগ হইলে যেরূপ হইত নেঈরূপে পূর্বোক্ত 
তিন আইনের শেষের লিখিত .$ চিছ্বিত তফপীলের বে ভাগ এই আইনের দ্বারা রদ 
হইল সেই ভাগের সঙ্গে উক্ত তিন আইনের ফে নকল বিধি সম্পর্ক রাখে সেই সকন্ু বিধি 
১৮৪৫ সালের ১ জুন ভীরিখআবধি ও ভাহার পর এই আইনের শেষের লিখিত 
তফনীলের বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইভি। 


৩ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এব ১৮৩৮ সালের 
১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষ ভাগের লিখিত আম্দানার মানুলের 
তফনীল শ্বধরিবার আইন এই নামে খ্যাত ১৮৪৪ সালের ১৫ আন রদ হইল ইতি! 


তফনসাল। 


বীক্গল। দেশের ফোট উলিয়ম কি বোম্বাই কিনা সান্দ্রীজ রাজধানীর কোন বন্দরে 
সমুদ্রপথে আমদানীহওয়। শীচের লিখিত দূব্যের মাসুলের হার | 


লাশ শা বসো শত শশা সাপ পাশা ৩ 


ৰা ওন্নার্ধিকার দেশীয় 








| 
| 


উঙ্গলণ্ভীয় জাহাজে 


ভিনিসের তফসীল। অসদানী হইলে? জাহাজে তশমদাশী 
হল্লে। 
ইন্গলও দেশের বা ইজলপ্তীয় অন্য ॥ 
কোন অধিকারের উত্পন্ন বা নিস্ষিতি 
মারিন ফ্টোরু। যা শতকরণ ৫) শতকরা ১০) 
ভিম্নাধিকার দেশের উৎপন্ন এ ্ || শতকরা ১০) শতকরা ২০/ 


ইনঙ্গলওড দেশের" অথবা ইঙ্গলপ্তীয় 
অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন কি ূ 
নিঙ্ষিত ধাতু। ৮০৯ ১১] শতকরা ৫ শতকরা ১০০ 


স্পা 


ভিম্নাধিকার দেশের উত্পন্নএ এ | শতকরা ১০/ শতকরা ২০9 


ইন্গলগু দেশের কি ইঙ্জলপ্তীয় 
অন্য কোন তধিকারেত উৎ্পঙ্ 
পশমী কাপড় । ও রত শতকরা ৫ 


ভিন্বাধিকার দেশের উত্পন্গএখ 1! শতকরা ১৭9) 


শতকরা ১০ 
শতকরা ২৯ 


ইন্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন ৩ 
চি 


পাপী 











ইঙ্গলপ্তীয় জাহাজে | ভিন্নাধিকার দেশীয় 
জিনিনের তফমীল । আমদানী হইলে | হল [হই * ই আমদাশী 
ইঙ্গলগ্ড দেশের কিস ইঙ্গলপ্তীর 
অন্য কোন দেশের নিস্ষিত কাপাসী 
ও রেশমী কাপড়ের থান এন, সূতা! 
কিস্থা কাটা মৃতা কি পশমী সূতাছাড়া 
কাপান কিছ্বা রেশমনিঙ্খিত দূব্য 
অথবা অন্য দূব্যেতে মিশ্রিত কাপান 
ও রেশসনিদ্মিতি দুব্য। ৮** 1 শতকরা ৫9 শতকরা ১০০ 
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন এএ। |! শতকর ১০ শতকরা ২০ 
ইন্গলগু দেশের কি ই্গলগ্তীয় অন্য 
কোন অপ্রিকারের উৎপন্ন কাপানের 
সৃতী কিকাটা সূ কিন্বা পশমী সৃতা। ; শতকরা ৩০ শতকরা ৭9 
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন এ এ। | শতকরা ৭ শতকরা ১৪ 
পোর্টর ও এল বিয়র ও সৈডর 
এব এ প্রকার গীজাধরা শরাব। )] শতকরা ৫ শতকরা ১০ 
ওয়াইন এব অন্যান্য প্ুকার 
শরাব। ৮৯০ ০০০ ..১ : ফি গালনের গ্রুতি ১) | ফি গালনের গতি ২৪ 
উপ শরীর *** ,** । ফি গালনের গ্রুতি ১1০ । ফি গালনের প্রতি ৩) 
' এব উগৃ শরাব লগ্ন প্রুফের 
শক্তিঅপেক্ষা যেমন অধিক ভেজ হয় 
তেমন তাঁহার মাসুল বৃদ্ধি হইবেক। 
শরার বোভলে আমদানী হলে ৫ 
কুগ(উ বোতল এক ইয্লেরিয়ল গাঁল- 
নের তুল্য জ্ঞান হইরেক। 
এঈ তফনীলের লিখিত জিনিস- 
ব্যতিরিক্ত অন্য সকল নিগ্সিভ দুন্য। | শতকরা ৫০ শতকরা ১০) 
সমা | 
জি এ বুশবি। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী! 
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ইঞজরেজী ১৮৪৫ লাল ১০ দশম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গৰ্র্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব”, তাহা সরস 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


ষে২ গতিকে তলবচিঠী জারী হইতে না পারে সেইং গতিকে ওয়ারণ্ট জারী 
করিবার ক্ষমতা আদালতকে অপণি করণের আইন । 


ইহীতে হুকুম হইল ষে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকাভিম্ন ভারতবর্ষের 
কোস্নাশি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন ফৌজদারী মোকদ্দমাতে 
আইনানুলারে আসামীর নামে প্রথমে তলবচিঠী জারী করিতে হয় তখন যদি এসত 
প্রমাণ হয় যে আসামীর উপর এ তলবৰ্চিঠী জারী করিতে উপযুক্তমতে উদ্যোগ করা! 
গিয়াছে কিন্ত আসামীর উপর এ তলব্চিঠী জারী করণের ভার যে কার্ধযকারকের কিছ! 
যে লোকের প্রতি ছিল তিনি তাঁহা জারী করিতে পারিলেন না তবে যে আদালতহইতে 
এ তলবচিঠী বাহির হয় দেই আদালত এ আসামীকে গ্রেক্কার করিবার নিমিত্তে 
ওয়ার জারী করিতে পারেন! ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা? 
প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি । 
সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের লেক্রেটারী। 


যোনি 0. 01579706885 1367070166. 717675814107 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনর্ল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইক্রেজী ১৮৪৫ 
মালের ৯২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


মুনসেফের আদালতে নাজিরদিগ্কে নিযুক্ত করণের হকুম করিবার ৰিষরি 
আইন | 


৯ ধারা। 


ইন্াতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের 
৫ ধারার ৪ প্রুকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জঙ্গ সাহেবের আদালতে যে কতক 
কর্ম নাজিরের প্রতি অপণি আছে সেই২ কর্ম মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা 
আপনারা করিবেন এব” জজ সাহেবের.আদীলতে যে তলবান। লওয়1 যায় মুনলে- 
ফের আদালতে সেই তলবানাঁর চারি ভাগের কেবল তিন ভাগ লওয়া যাইবেক 
তাহ] রদ হইল ইতি । 


২ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হই'ল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশে এই আইন জারী হওনঅবধি এব” তাহার পরে মুনসেফেরা আপনং 
সিরিশ্তায় নাজির নিযুক্ত করিবেন। এ নাজিরেরদের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের চলিত 
৯৮১৪ সালের ৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের বিধান খাটিবেক ইতি? 


সসাপ্তঃ 
জি এ বুশবি 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ॥ 


অ0োরত 0. 71525701885 13671701664 1671815107 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৫ সালের ৩০ আগফ তারিখে নাচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব** 
তাহা লর্দসাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিত্তে প্ুকীশ হইতেছে । 


আলাম কোক্লানিকে চাটর দেওনের আইন 


যেহেতুক দুষ্ট হইয়াছে যে আসাম দেশে ইঙ্গলগ্তীয়েরদের অধিকারের মধ্যে 
এব ভারতবর্ষের উত্তরপূর্রের অন্যান্য ভাগে যাহাতে আনল চা উতৎ্পন্ন হয় এমত 
আনেক ও প্রশৈস্ত ভূমিখণ্ড আছে এব ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে সেশীন- 
কার ভূমি এব” আবহাওয়া চার বৃক্ষের কৃষি বাহুল্যমত্ে করণের সব্র্ঘ প্রকারে 
উপযুক্ত। 


এব যেহ্তক এমত বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে চার কৃষিকরা ও চা 
পুষ্ভত করাতে যেমন ইঙ্গলগ্ড দেশের উপকার ও লাভ তেনি ভারতবর্ষে ইঙ্গলপ্তী- 
য়েরদের অধিকারে সহোপকার ও লাভ হইবেক এব. বিশেষ২ মহাজনেরদের সত্স্থান্‌ 
ও উদ্যোগের দ্বারা ফেপর্থ্যন্ত তাহার কৃষি হইতে পারে তদপেক্ষা বাহল্যমতে এ 
চাঁর ব্যবসা করিলে উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে এব যেহেতুক এ বুহ্ছের চাল 
ও তাহা প্রন্তত করিবার এব তাহ] বাড়াইবার নিমিত্তে সম্ততি এক সোনৈটি অর্থাৎ 
কোস্সানি স্থাপন হইয়াছে এব এ কোয্লানির মূল ধন ৫০১০০১০০০, লক্ষ টকা! এব, 
তাহা! ৫০০) টাকা! করিয়া? ১০১০০০ স্যারেতে বিভক্ত হইয়াছে এব এ কোক্সানিকে 
আলাম দেশে এব, ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব দিগে কএক থঞ্জ ভূমি ইহার পূর্বে দেওয়া 
গিয়াছিল' এব এ বৃক্ষের কৃষি করিবার ও তাহা প্ুস্তত করিবার নিমিত্তে উক্ত 
কোস্রালি নান! কুঠী স্থাপন করিয়াছেন এব. এ২ কুঠীর কর্ম এক্ষণে চলিতেছে। 


এব৭ যেহেতুক এ সমুদয় ১০,০০০ স্যার সহী হইয়াছে ও বণ্টন হইয়াছে এব 
তাহার অধিকারিরা। এ কোম্মানির ৫০১০০১০০০, লঙ্ষ কোক্সানির টাক মূল ধনের 
মধ্যে কোম্নীনির ২০১০০,০০০ লক্ষ টাকা দাখিল করিয়াছেন এব. এ নানা স্বাঙ্গরু- 
কারী আপন খরচে উক্ত বৃক্ষের চাস ও তাহা প্রস্তত করিতে স্বীকৃত আছেন এব 
এ স্বাক্ষরুকারীরা যদি পশ্চাৎৎ লিখিত ও নির্দিষ্ট মতে চাটরপ্রান্ত হন্‌ তবে প্রত্যেক 
স্বাক্ষরকারির এব” নর্বমাধারণ লোকের অনেক সুগম ও উপকার হইবার সন্ভাহন। 


আছে। 
ক 


২ ইক্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিৎশতিতষ আইন! 


এব” যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে আসাম দেশে তদ্দেশজ অন্যান্য দ্ব্য 
আছে অথবা সেই দেশের ভূমি এব আবহাওয়াপ্রযুক্ত উত্তমরূপে জন্মিতে পারে 
এব" সেই২ দুব্য এ কোক্লীনির চার চাসের এব” কুঠীর সম্পর্কে অথবা সমভিব্যাহারে 
চাস ও প্রস্তুত করিলে উক্ত কোম্রানির ৰভ উপকার ও লাভ হইবেক এব” ফেহেতুক 
সেই২ দুব্য উৎপন্ন করিতে এ কোম্নানি উপযুক্ত বোধ করিলে তাহারদিগকে মেই 
বিষয়ের ক্ষমতা দিবার এবৎ, তাহারদের সূল ধন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওনের 
নিয়মকরা বিহিত বোধ হয়। 


এব যেহেতুক যেং ব্যক্তিরদের নাম পশ্চাৎ লেখা আছে তাহারদের মধে! 
কএক জন উক্ত কোস্রানি নিযুক্ত ও সৎস্থাপন করিবার এব তাহার ব্যবসা আরম্ত 
করিবার নিমিত্তে ক্ষণেক কালের জন্যে কমিটিস্থরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এব. সেইরূপে 
কর্ম করিয়াছিলেন এব তাহার পরে ১৮৪০ লালের ৩৯ জানুআরি তারিখের সম্বন্ধ" 
পত্রের নিয়মানুলারে উক্ত কোক্সানি স্কাপন হইয়াছিল এব” এ পত্রের ( দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ভাগের ব্যক্তিছ্াড়া ) প্রথম ভাগে এ সম্বন্ধপত্রের নিম্নে যে ব্যক্তিরদেব নাম 
ও মোহর আছে সেই নানা ব্যক্তির মধ্যে পর্সপর তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন 
দ্বিতীয় ভাগে ষাহারদের নাম লেখা আছে তাহারা এইং সর উলিয়ম বেন্ন 
বারনেট ও রিচার্ড টুআইনি” ও তামস উইডি ও জান আলিষন ও আন্দ্ু হেওর্সন 
ও ফালন্সিন ফর ও উলিয়ম ক্রেক্রপট এব” তৃত্তীয় ভাগে খাহারদের নাম নিদ্র্ঘট 
আছে তাহার! এই ২ সর জর্জ জেরার্ড ডি হদিপিএ লারপেন্ট বারনেট ও জান' স্মাল 
ও আলেকজাগুর রজর্প ও ফফ্টর রেণাল্ডস ও জান টুবর্প ও উলিঘম মানি” ও 
উলিয়ম আরু রাবিন্নন এব রুস ডনেলি মাঙ্গল্স সাহেব এব. এ সম্ৃদ্ধপত্রের 
অনুসারে এ কোম্নানির কর্ম আরস্ত হইয়াছে এব”, চলিতেছে এব যেহেতুক উক্ত 
পত্রে এইমত নিয়ম ছিল যে এ ক্ষণেক কালীন কমিটি সেই পদোঁপলচ্ছে যে সকল ক্ষ 
ও কার্য ও বিষয় ও ব্যাপার করেন এব” সম্পন্ন করেন্‌ তাহা মণ্্ুর হইবেক| 


এব যেহেতুক উক্ত প্ুকার নিয়ম এই চার্টরের সধ্যে করা উচিত বোধ হইয়াছে 
এবং উক্ত মোসৈটির অথবা কোক্সানির ষে সকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত ও দায় 
আছে এব এইরূপ চার্টর না পাইলে এ কোক্সনানির থাকিত কিন্বা এ কোস্স্রানি দাওয়া 
করিতে পারিতেন অথবা এ কোম্নানির উপর দাওয়া! হইতে পারিত সেই সকল 
সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত এব দায় এই আইনের দ্বারা পশ্চাঁৎ সৎস্বাপিত চার্টর- 
প্রান্ত সমাজে এব তাহারদের পক্ছে ও তীাহারুদের বিরুদ্ধে অর্পণ করিবার ও ব্জায় 
রাখিবার এব” সতস্থাপন করিবার নিমিত্তে নিয়মকর1 উচিত বোধ হইয়াছে। 


৯ ধারা! 
অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জেম্দ পাটল নাহেব ও চার্লল হে কেমরম 


ইঞজজরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিৎশতিতস আইন! ৩ 


সাহেব ও বাবু দ্বারকামাথ ঠাকুর ও উলিয়ম প্রিন্সেপ সাহেব ও আলেক্জাগুর রজর্স 
সাহেব ও হেনকি বারক্ে হেগুর্সনস সাহেব ও জেস্স প্রিন্সেপ সাহেব ও এডার্ড 
হার্ডি* সাহেব ও জেমস কোন সাহেব ও জেস্স চর্চ সাহেব ও হেনরি চাঁপমান্‌ 
সাহেব ও জান লৌইস সাহেব ও জান ফেরলি লীথ সাহেৰ ও তামন চার্লস মর্টন 
সাহেৰ ও বাবু মতিলাল শীল ও উলিয়ম রিচার্ড ইর* লাহেব ও জেমস ইয়ং 
সাহেব ও আর্টিহলভ স্কদ্স সাহেৰ ও রিচার্ড ওর়াকর লাহেৰ ও হেনরি মেরিডিথ 
পার্কর সাহেৰ ও এডর্ড কোবর্ণ রেব্ন্স। সাহেৰ ও চাল্ল রেকিম সাহেব ও জান ইটর্ম 
সাহেব ও জর্জ সেরউড সাহেব ও জেমস চার্লন কোলক্রক সথরলেগু সাহেৰ ও 
শাসুঞল স্সিথ সাহেব ও জান ভিন্ন কাঁন্বেল সাহেব ও জান কারি্টটন পাসর 
সাহেব ও উলিয়ম সলটান পিলান্স সাহেব ও বাৰু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বাবু 
রমানাঁথ ঠাকুর ও কথবর্ট বেন্সলি থর্ণহল সাহেৰ ও তাসস স্কট সাহেৰ ও তামস 
সিউএল সাহেব ও ফান্সিন ভাশ্তড সাহেব ও চালস ডগা মিচেল সাহেব ও আলেক- 
জাওর গারুক মাঁকেঞ্জি সাহের ও হেনরি আগষ্টস উলষ্টন সাহেব ও ফাঁন্সিন পি 
মেন্দিস সাহেক ও উলিয়ম হেনরি জোন্স সাহেব ও পিটর্‌.ইনিস লাহেব ও রাবট 
জান লাটি সাহেব ও জেনকিন্স লুঞএলিন সাহেব ও জান জেনকিন্স সাহেব ও আর্থর 
পিটার লাটি পাহেৰ ও আন্‌্দ্ঃ হেওসন সাহেব ও জান গ্রাণ্ট সাহেব ও আলেক- 
জাগুর গার্ডন সাহেৰ ও উলিয়ম কব হরি সাহেৰ ও হেনরি হলর্যর়ড সাহেব ও 
রাঁব্ট বিচ সাহেব ও ডানিএল এলিয়ট সাহেব ও এড গাঁঞিন সাহেব ও জান 
বিচর পাহেৰ ও জেসস কলেন সাহেৰ ও তামস হাইড গার্ডিনর সাহেৰক ও ডনাল্ড 
সারৌড গর্ভন সাহেব ও উলিরম হেনরি হার্টন সাহেব ও তামস হেনরি হক্রি সাহেক 
ও জে এস হিল সাহেৰ ও তাসস ব্রাকেন সাহেব ও জান কার নাহেৰ ও থিয়োডোর 
ডিকিন্স সাহেব ও চাললস ভেবরিন সাহেব ও উলিয়ম প্রিঙ্গল.' ভৌনি”, সাহেব ও 
জান কলডর সাহেব ও হেনরি বর্কিন্য পীহেব ও চার্লস' জান বর্কিন্য"ৎ সাহেৰ 
ও রড়িক মাকেক্জি সাহেব ও জান উলিয়মসন মাকলৌড লাহেব ও জান মলর যাহের 
ও ই এলফিনিষটন সাহেব ও জেডি সলিন্স সাহেৰে শু রিচার্ড বর্ড সাহেব ও 
আলফেড পার্কর সাহেব ও সি জে পিটার সাহেব ও হেনরি পিডি*্টন আাহেব ও 
জর্জ রজর্প সাহেব ও উলিয়ম রূষটন নাহেৰ ও জেম্স মিডনি .উপফোর্ড সাহেব ও 
র্শবর্ট স্কট ভামসন সাহেৰ ও মি এ ব্টানেস মাহেব ও উলিয়ম গ্রিনওএ সাহেৰ 
ও আর এস হম্িিসাহেব ও ফুন্সিস আগফ্চিন সাহেব ও রিচার্ড জে চেস্বর্প সাহেক 
ও আগা মহক্মদ ইর্রাহিম ও বিশ্বনাথ মতিলাল ও বুঙগনাথ ধর ও দুর্গাচরণ ধর ও 
অদ্বৈতচীদ দত্ত ও গ্রকুপ্ুসাদ বসু ও গৌরমোহন গোস্বামী ও হাজি মীর্জা মেহদি 
ইসপাহানি ও লক্ষীনারাঁয়ণ দত্ত ও মেঘনীরায়ণ রায় ও মদনমোহন চাটুষ্যা ও 
নবকৃষ্ণ পিপ্হ ও মীলকমল ঘোষ ও প্রাশকৃষ্ণ লাহা। ও প্রাণকৃষ্ণ বাঁগচি ও রাজ। 
রাধাকান্ত দেক ও রাধাসাধব দত্ত ও রামষ্টাদ ধর ও রাঁজচন্দ্র সুশখুৃষ্যা ও রাজবল্লভ 
শীল ও রাধধাকান্ত মিত্র ও সেখ আলম উল্লা ও শ্রীকান্ত বাঁড্য্যা ও দীতানাথ বসু 


থু ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিৎশতিতস আইন। 


ও উমাচরণ বসু এব অন্য যে সকল ব্যক্তিরা এব চার্টরযুক্ত সমাজ এই কর্মের 
নিমিত্তে সহী করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে সহী করেন্‌ এব" তাহারদের নান! 
ও বিশেষং উত্তরাধিকারী গু টর্ণি ও আডমিনিষ্টেটর এব. আসৈন এই আইনের 
নির্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিঙ্গিত্তে এক কোম্নানিতে সনযুক্ত হইবেন এবঞ্, 
এই আইনের দ্বারা তাহারা. সপ্যুক্ত হইলেন এব « আসাম কোম্নানি” নামে 
বিখ্যাত চাটরপ্রান্ত সমাজস্বরূপ সৎস্থাপিত হইবেন এব থাকিবেন এব সেই নামেতে 
ঠাহারদের অনবরত পর্যায় থাকিবেক এব উাহারদের এক সাপারণ মোহর 
থাকিবেক এব« সেই নামেতে তাহার নালিশ করিবেন ও নেই নামেতে তাহারদের 
বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক ইতি । 


২ ধারা | 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আসাম দেশে এব”, পূর্ব্বোক্ত ভারতবর্ষের উত্তর- 
পূর্ব ভাগে এ কোম্নানিকে যে সকল ভূমি দেওয়া গিয়াছে সেই২ ভূমিতে উক্ত 
কোম্নীনি চার বক্ষের কৃষি করিতে এব. তাহ] বাঁড়াইতে পারিবেন এব”, তাহার 
উৎপন্ন চ] পুস্তত করিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এব লামান্যতঃ চার বৃক্ষের 
কৃষিকরণের ব্যবসা চালাতে পারিবেন এব. তাহা বিক্রয় করণের এব”. বিদেশে 
প্রেরণের নিমিস্তে তাহা! প্রুস্তত অথব! তৈয়ার করিতে পারিবেন এব সেই কর্ম 
নির্ধাহের নিমিত্তে মৌরুপীরূপে অথবা কতক বণ্সরের মিয়াদে শ্রীযুত গবর্নর্ 
জেনর্ল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যাহাতে সম্মত হন সেইসত্তে ভূমি লইতে ও 
পাউাক্রমে ধার্ধ্য করিতে অথবা ক্রয় 'করিতে কি অন্য কোন প্রুকারে হস্তগত করিতে 
পারেন্‌ এব শরীয়তের এ সম্মতি ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের সেক্রেটারীর মধ্যে কোন 
এক জর সেক্রেটারীর দন্তখৎক্রমে জ্ঞাত করা যাইবেক | এব উক্ত কোস্সানি 
আবশাাকমতে এ ভূমি বিক্রয় করিতে ও দান করিতে এব হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ 
এব৭ এ কোম্পানি যেমত উচিত বৌধ করেন্‌ সেইমত সিরিশৃতা নিযুক্ত করিতে ও 
এমার্ৎ ও কারখানা গাথিতে ও যে কোন ব্ষয় সুগম হয় তাহা করিতেও পারেন 
এব লামান্যতঃ পর্র্ণেক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে উক্ত কোক্সনানির বিবে- 
চনীয় অন্য ষে কোন কর্ম বা উপায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্‌। 
এব, আরো যদি এ কোম্নানির উচিত বৌধ হয় তবে চা উদ্পন্থ. করিতে যাহা! 
ওউপায়িক বা তদ্ঘটিত কি উপকার্ক বোধ হয় এইমত অন্যান্য বৃক্ষ বা দুব্যের কৃষি 
করিতে কিছ্বা পুস্তত করিতে বা তৈয়ার করিতে পারেন্‌। কিন্তুজান! কর্তব্য যে উক্ত 
কোম্নানি আফীন কি কাওয়! ব| চিনির কৃষি করিতে বা তাহা প্রস্তুত করিতে কি তৈয়ার 
করিতে পারিবেন না ইতি | 


৩ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন্সনানির মূল ধন কো”, ৫০১০০,০০০,) লক্ষ 


ইঙ্পরেজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন! ্ 


ও মন্ত্র করণের নিমিত্তে দরপেশ হইবেক এব দর্শান যাইবেক 1 এবন, উক্ত 
প্রত্যেক সাময়িক বৈঠকে তৎকালীন উক্ত কোন্সানির অধ্যক্ষ অথবা অন্য আমলার 
হিসাবের যথার্থ চুম্বক এব” জমাঁওআমীল বাকীর ফর্দ উপস্থিত করিবেন এব 
দরপেশ করিবেন এব” তাহার অব্যবহিত পূর্বের সাময়িক বৈঠকের তারিখআবধি 
যে সাময়িক বৈঠকে এ হিসাব দাখিল হয় সেই বৈঠকের তারিখপর্যন্ত অথবা অক্েশে 
তাহার যত নিকট হইতে পারে সেইপর্য্যন্তের উক্ত কোক্নানির সমুদয় জমা ও খরচ 
ও কার্যের বিবরণ এ জমাঁওআনীলবাকীর ফর্দেতে লেখা থকিবেক। এব এ তুস্বুক 
হিসাব এব” জমাওআলীল বাকীর ফর্দ সেই বৈঠকে অথবা তাহার পার কোন 
বৈঠকে তজবীজ এবং মঞ্জুর অথবা: স্বীকার হইলে তাহা আ্গৌণে ফলিকাতার 
গবর্ণমেণ্ট গেজেটে এব কলিকাতার বে দুই লম্থাদপত্রের অধিক গ্রাহক আছে 
তাহাতে প্রুকাশ হইবেক ইতি 1 


০ ধারা। 


এব৭ং ইহাতে হকুম হইল ফে উক্ত কোস্সনানির প্যারের নিমিত্তে যে টাকা ইহার 
পূর্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা বলবৎ ও সিদ্ধ হইবেক এব ইহার দ্বারা তাহা স্বীকার 
ও বহাল হইল ইতি। 

১১ খার1। 

আরে। ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত কোম্নানির তিন জন অধ্যক্ষের সহীকরা 
এক সর্টিষিকট উক্ত কোষক্সানির প্রুত্যক অধিকারিকে অথব]। স্যারধারিকে দেওয়া 
 "্যাইবেক এব সেই স্যার বা স্যারলকলের স্টিফিকটের পৃষ্ঠে এ সর্টিফিকটের 
মালিকের দন্তশখতের দ্বারা উক্ত কোন্সানির কোন স্যার হস্তান্তর হইতে পারে কিন্ত 
যে ব্যক্তিকে এ সর্টিফিকট হস্তান্তর করিয়া দেওয়! গেল-তাহার নাস বিশেষরূপে 
পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক 1? কিন্তু উক্ত কোম্নানির কলিকাতার প্রধান দস্তুরখানায় 
স্যারের হস্তান্তর করিবার যে রেজিষ্টরী বহণী রাখা। যাইরেক যাব সেই বহীতে এ 
হস্তান্তর ক্রণ লেখা না যায় এব” যাব এ কোম্পানির তৎকালীন সেক্রেটারী 
অথ্ব। তন্সিমিত্তে উক্ত কোন্নানির নিযুক্ত অন্য আমলা এ রেজিষউরী হওন এবং 
তাহার তারিখ এ পৃষ্ঠে দস্তশ্ৎ্কর] সর্টিফিকটের পৃঙ্ে না লেখেন তাবৎ এ দস্তখ- 
তের দ্বারা কোন ন্যার ৰা স্যারসকলের্‌ হস্তান্তর করা সিদ্ধ হইবেক না! ইতি। 


১২ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত.কোম্নানির নানী অধিকারির এব তাহার- 
দের স্থাবর ও অস্থাবর সম্ত্তির টর্ণিরদের এব” অনান্য বে ব্যক্তি এ অধিকারির 
সম্বন্ধে প্রাওয়। রাখেন্‌ ভাহারদের মধ্যে পর্সপর্ এ কোক্সানির স্যার সর্ধ্রকারে 
এব সকল কার্য্যের নিমিত্তে অস্থাবর ইঞফ্টেট অর্থাৎ সম্্রত্বি জান হইবেক এব 


৮ ইক্সরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন! 


তাহা! হস্তান্গর হইবেক এব হস্তান্তর হওনের যোগ্য হইবেক এব” তাহা অস্থাবর 
সম্পত্তির ন্যায় ক্য়বিক্রয় হইতে পারে ইতি। 


১৩ ধার।। 


এব৭* ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোক্নানির উপর যে কোন দাঁওর1 ঘটে 
তাহা ল্লোধনের নিমিত্তে অথব। পৃর্ষে্ণক্ত কার্ধ্য লম্নন্ন করণার্থ অধিক হে মূল 
ধনের আবশ্যক হয় তাঁহণ পাইবার নিমিত্তে নানা স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরা 
কিন্তিবন্দী করিয়া আপনং স্যারের অবশিষ্ট টাকার সমুদয় অথবা! কোন ভাগ দিবেন। 
এব”. উক্ত কোক্সানির কোন বিধান অথবশ নিরমেরু বারা ষেরপে নিরূপণ হয় 
সেইরূপে নিরপিত ব্যক্তি এ কিস্তি তলব করিবেন এব এ নিরূপিত পগুকোরে ও 
নিরূপিত সমরে ও নিরূপিত স্থানে এ কিস্তি দেওয়। যাইবেক ইতি । 


৯৪ ধারী? 


আরে ইহাতে ভকুম হই'ল যে উক্ত কোন্সানি এইমত কোন বিধান অথ্ব1 নিয়ম 
করিতে পারেন যে খ কিস্তি দেওনের নিমিত্তে ষে দিন নিরূপণ হয় দেই দিনে কি 
তাহার পুর্দে যদি লেই কিস্তি না দেওয়া যায় তবে এ বিধান অথবা নিয়মে নিরপণকর1 
আইনের হারানুসারে সুদ এ কিস্তির উপর.তলবের দিবলঅবধি দাখিলের দবসপর্ধ্যন্ত 
চলিবেক এব” যে টাক এইরূপে সুদ্সমেত তলব হয় তাহ? উক্ত কোন্নানির পীওন। 
টাকার ন্যায় গণ) হইবেক 1 এব”, উক্ত কোন্সানি এ প্রকার কোন কিস্তি এব সুদ 
না দেওয়াপ্ুযুক্ত কোন এক বা ততোধিক স্যার জব্দ করিতে পারেন্‌ অথবা দেই 
জবকরা স্যার ব1 স্যারপকল ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে নিয়ম করিতে পারেন কিন্ত 
অনৃযন তিন মাসপর্ধ্যন্ত যদি টাকা দেওনের ক্রুটি ন। হইয়া থাকে তবে এঁ স্যার-জব্দ 
হইবেক মা ইতি। 


১৯৫ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুস হইল যে যে ক্গণেক কালের কমিটি অথবা যে অধিকারির 
সমীজ ১৮৪০ সালের ৩১ জানুআরি তারিখের উক্ত সমৃন্ধপত্রানুলীরে সতস্থাপিত হই” 
ঘাছিলেন এবং এইপর্য্যন্ত উক্ত কোক্সানি স্কাপন ও নিরূপণ করিবার নামত্ত আসাম 
কোক্সানি নামে বিখ্যাত আছেন সেই অধিকারির সমাজ যে সকল বন্দোবস্ত বা কর্ম্ম 
বা ক্রিয়। কি কার্ধ্য অথবা ব্যাপার এই আইন জারী না হওয়াপর্ষ্যস্ত করিয়াছিলেন 
অথবা! সম্পন্ন করিয়াছিলেন কি শেষ করিয়াছিলেন অথবা উক্ত অধিকারির সমাজের 
হুকুম বা আজ্ঞ) অথব) অনুমতির দ্বার! সেই. বিষয়ে অথবা এ কোস্সানির কার্ধ্য বা 
টাক! অথবা সঙ্লতির বিষয়ে বা কোন প্রকারে তত্সম্কে যে বন্দোবস্ত কর্মপ্রীভৃতি 
হইয়াছিল এই আইনের ছায়া স্ৃর্পিত আসাম কোম্নীনি দেই বন্দোন্স্ত কম্বঞ্জিড় তির 
উপকার প্রান্ত হইবেন এবস্* তাহার দায়ী হইবেন | এব এই আইনের নির্দিষ্ট 


ইন্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিদ্শশতিতম আইন । ৫ 


টাকা হইবেক এবং তাহা কো”, ৫০০, টীকী। করিয়া ১০,০০০.) স্যারে বিভক্ত হইবেক 
এব” তাহা এ কোন্নানির আদল মুল ধন জ্ঞান হইবেক এব. পশ্চাৎ নির্দিষ্টিমতে 
নৃতন স্যার দৃষ্ডিকরণ ও বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহাঁও এ কোক্নানির 
মুল ধনের মধ্যে গণ্য হইবেক। জানা কর্তব্য যে উক্ত কোম্নানি কোন সময়ে এব 
সময়ক্রমে যে নিয়ম তীহারদের উচিত বোধ হয় দেইং নিয়মক্রঘে কোন, ৫০০/ 
টাকা করিয়া? নূতন স্যার সৃষ্টি করিয়া আপনার মূল ধন সব্দ্সুদ্ধ কো” এক “কাটি 
টাকাপর্য্যন্ত বাড়াইতে পারেন ইতি! 


৪. ধারা? 
কিন্ত ইহাতে হুকুম হই'ল যে উক্ত কৌগ্রানির যে মূল ধন থাকে তাহার পীচ 
ভাগের এক ভাগের অধিক কর্জ করিতে পারিবেন না! ইতি ॥ 


৫ ধার।?1 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত মোসৈটি অথবা কোক্নীনি আপনার অধ্য- 
ছেরদের অগ্বা অধ্যক্ষের নামে অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যে সকল 
ভূমি পাইয়াছেন অথ্বা হস্তগত করিয়াছেন অথবা ঘে ভূমির নিমিত্তে তাহারা 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা এক তাহার উপর যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন 
এব”, যে সকল কারখানা করিয়াছেন এবৎ, তাহার উৎপন্ন দুৰ্য এব সেই ভূমির 
উপর অথবা তৎ্সম্পর্কে কি তাহার সঙ্গে ব্যবহারকরা সকল দল্তরখানা এবছ্, 
গুদাম ও এসারৎ ও দৃব্য এব এ কোক্সানির অভিপ্রায় লিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ফে 
'সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যে সকল জিনিস ও দুব্য ও সাসগ্রী ক্রয় হইয়াছিল 
বা লওয়৷ গিয়াছিল কি খরীদ হইয়াছিল বা জন্মিয়াছিল কিন্া। সৃক্টি হইয়াছিল 
কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এব” মেই সকল.বিষয়ে আইনানুলারে ও 
. এ্রকুটাপচ্ষে উক্ত কোন্নানির যে ইঞ্টেট ও হক ও অধিকার ও সম্নর্ক আছে তাহা! 
সব্দ প্রুকীরে উক্ত আসাম কোস্সানি এব” তাহারদের সামাজিক.উত্তরাধিকারিরদিগকে 
এই কালঅবধধি অর্পণ হইবেক এব তীহারদেরি থাকিবেক | এব, কোন্‌ 
বিশেষ স্বাক্ষরকারির অথবা অধিকারির তাহাতে কোন ইফ্টেট বা ্থমিত্ব কি সম্পত্তির 
অধিকার থাকিবেক না ইতি! | 


৬ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যেএ কোম্নানির কার্য্য ও কর্তৃত্ব নির্ধাহের নিমিত্বে 

এব” এ কোম্রানির অধ্যক্ছের ও আমলারদের কাঁর্ধ্য চালাইবার ও উপদেশের নিমিত্ত 

যে কোন বিধান ও নিরম ও দাড় সাধারণ আইনের অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ 

না হয়ন্তাহ) স্থাপন করিতে এব সময়ক্রমে তাহা রূদ*ও মতান্তর ও ফেরফার 

করিতে এ কো্ীনির সমপুর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক ॥. এব উক্ত সমাজের লম্ন্কপত্বের 
থ 


৬ ইক্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবিৎশতিমত আইন'। 


বিধান যাবৎ রীতিমতে সতান্তর অথবা রূদ না হয় তাবৎ উক্ত কোম্লানির প্রথম 
বিধান ও নিয়ম ও দীড়া হইবেক এবং যেপর্য্যন্ত ও ষেং বিষয়ে এং বিধান সাধারখ 
আইন অথবা এই আইনৈর বিরুদ্ধ না হয় লেইপর্য্যন্ত এব”, সেইং বিষয়ে তাহা? 
বলব থাকিবেক ইতি। 


৭ থারা। 


কিন্ত জান কর্তব্য এব ইহাতে আরে হুকুম হইল ফে উক্ত কোম্নানির অথবা 
তাহারদের কর্তৃত্বকীরিরদের কোন পাধারণ কিম্বা অন্য বৈঠক অথবা সেই বৈঠকে 
বাক্তিকে মনোনীত করণ কার্ধ কিস্বা নির্ধার্যাহওয়া কোন কার্ধ্য কিন্বা অন্য কোন কর্ম 
উক্ত সমাজের লম্বন্ধপত্রের লিখিত বিধান ও নিয়ম ও দীড়ানুসারে হইয়াছে বলির! 
এই আইনের লিখিত কোন বিষয়প্রুযুক্ত বেআইনী অথবা অসিদ্ধ হইবেক না। ইতি। 


৮ ধারা? 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতায় উক্ত কোল্লানির প্রুধান দস্তুরখানায় 
অথবা কর্মস্থানে প্রতিব্পরে অন্যন দুইবার এব” আবশ্যক হইলে অধিকবার উক্ত 
কোন্সানির সাধারণ বৈঠক হইবেক এব, এ সাময়িক বৈটকের সময় নিরূপণ এব, 
বিশেষ অথবা উপরি বৈঠক আ।তান করণের.নিয়ম এব” ভাহার ইশৃতিহার ও এন্েল। 
দেওনের প্ুকার উক্ত কোস্সানির বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা নিরূপণ এব০২ ধার্খ্য 
হইবেক1] এব এ সকল সাধারণ বৈঠকে তাহা! সাময়িক হউক বা বিশেষ হউক 
যে প্রুত্যেক অধিকারির ৫ স্যার অবধি ২০ পর্যন্ত স্যার থাকে তাহার এক বোট 
হইবেক এব*্ ফাহারদের ২০ স্যারআবধি ৫০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাহারদের ২ বোট 
হইবেক এব” যাহারদের ৫০ ন্যারঅব্ধি ১০০ পর্যন্ত স্যার. থাকে তাহারদের ৩ 
বোট হইবেক এব” খীহারদের ৯১০০ অথবা তদপেক্ষা অধিক স্যার থাকে তাহার" 
দের ৪ বোট হইবেক কিন্তু ষে অধিকারির ৫ স্যারের ন্যন থাকে তাহার. কোন 
বোট হইবেক লাঁ। কিন্তুজান। কর্তব্য যে উক্ত কোস্সানির বর্তমান অর্ধিকারির! 
এবং ভাহারদের এক্ষণে যে স্যার আছে তাহা বর্জিত হইয়। ষে মিয়াদ উক্ত কোম্নানির 
বিধানে নিরূপণ আছে বা নিরূপণ হইবেক.কেবল সেই মিয়াদ ব্যাপিয়া যে অধিকারী 
আপনন্যার রাখিয়া থাকেন্‌ তিনি কোন বোট দিতে পারিবেন। এব" আরো হাকুম 
হইল ফে উক্ত কোক্নানির কোন বিধান বা দীড়া কি নিয়মানুলারে যে বোট কোন 
প্রতিনিধির দ্বারা দেওয়া যায় তাহা অধিকারী স্থয়” দিলে যেরূপ হলবৎ ও সিদ্ধ 
হইত সেইরূপ বলবৎ হইবেক ইতি | 


৯ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুস হইল যে পূর্বোক্ত সাময়িক বৈঠকে উক্ত কো্সাবির বহী 
এব হিসাব সাধারণ স্বাক্ষরকারি অথৰ] স্যারধারিরব্ের দেখন এব বিবেচনা করণ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি*্শতিতম আইন ! ৯ 


এব তন্িমিত্ত নিরপিতমতে উক্ত কোম্পানি সেই বিষয়ে এবং তথ্সম্র্কে নালিশ 
করিতে পারেন্‌ এব তাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এব অধিকারির সমাজের 
অথবা] তাহার অন্তঃপাতির সেই বিষয়ে যেরূপ স্বত্ব ও দার হইত আসাম কোন্সানির 
সেইরূপ স্বত্ব ও দায় হইবেক ইতি । 


9০৬ ধার।। 


এব ইহাতে হূকুম হইল বে উক্ত কোম্সানির আনল সম্থন্ধপত্রের এক নকল 
এব উক্ত কোম্্ানির সকল বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম অথব। কার্ধ্যের 
বিবরণের নকল অথবা অন্য যে কোন দলীলদন্তাবেজের দ্বার! উক্ত কোন্সানির 
হুকুমে কোন কালে উক্ত বন্দোবস্তের আমল পত্রের নিয়মেতে কোন ফেরফার হয় 
এই সকল কলিকাতায় উক্ত কোন্লানির দফ্ুরখানাতে রাখ) যাইবেক এব্৭ উক্ত 
দ্ভুরখানার কার্পের নিয়মিত সমবের সপ্র্যে সকল লোকের দৃদ্িগোচরের নিমিকে তাহা? 
খোলা থাকিবেক | এব". এ বদ্দৌবস্টের আপল পত্রের এক নকল এব” এরূপ 
প্রুত্যেক বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম ও কার্যের বিবরণ অথবা দলীলদস্তাবেজের 
এক নকল এই আইন জারীহওনের্ পর অথবা বিধি বাহুকুম বা বিধান কি নিয়ম 
অথ্বা কার্ধ্যের বিবরণ কি দলীলদস্তাবেজ-হ শুনেন পর যত শীঘ্‌ হইতে পারে তত 
শীঘু উক্ত কোম্নানির দ্বার] ফোট উলিন্মেহ সুপ্রিম কোটের প্রুথনটেরী লাহেবের 
দন্তরখানায় দাখিল হইবেক এব সেইখানে নথীর শামিল করাঘাইবেক এব সেই 
দৃক্তরের কার্ধের নিূপিত সময়ের মধ্যে তাহা সকল কোলের দৃক্টিগোচরের নিমিন্তে 
' খোলা খথাকিবেক | এব সেইরূপ নথীতে গাথীাহওরা কাগজপত্রের মোকাবিলাহওয়া 
নকলে সপ্রিম কোটের তত্কালীন প্রুথনটেরী সাহেবের দস্তখৎ্ ও সর্টফিকট হইলে 
যে দেশের নিমিত্তে প্রীযুত গররূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হঙ্জুর ল্দোন্সেলে আইন করিতে 
গ্রারেন সেই সকল দেশ ব্যাপিয় আদালতের ক্ষমতাক্রমে কার্ধয করণ সময়ে অথবা 
আদালতের বিচ,রের পুব্দে কোন কার্প নিক্ধাহ করুণ. সময়ে কোন আদালতে 
অথবা কোন মালিষ্ট্েট নাহেবের নস্মুথে অথবা অন্য কোন কর্মকারকের সম্মথে 
হওয়া কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী নালিশ ও মোকদরসা ও কার্য নেই নকল 
সেই বন্দোবস্তের পত্র এব বিধি ও হ্কুদ ও বিধান ও নিরমিত কার্যে বিবরণ ও 
লীলদস্তানেজ থাকনের উত্বম ও মাতবর পুমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি । 


১এ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত কোস্সানির গ্রুত্যেক অধ্যক্ষের নাস এব, 

উক্ত কোন্সানি আপনার প্রত্যেক কম্বকারকের নাম ও ভাহার উপযুক্ত পদের খ্যাতির 

নিদর্শন এব” যে কোন ব্যক্তি কিছু কালের নিমিত্ত এ কম্মকারকের এওজে কম্ম করেন 
গ 


১৩ ইঙ্জরেজী ১৮৪৫ সীল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন ! 


তাহার নাস একটা বৃহীর মধ্যে লিখিবেন এব”, এ ব্হী উক্ত কোম্নানির কলিকাতাস্থ' 
প্ুধান দক্তরশখানাতে থাকিবেক এব এ দফ্কুরখানার কার্য্যের নিরূপিত সময় ব্যাপিয়! 
তথায় সকল লোকের দৃষ্িগোচরের নিমিদ্কে তাহ খোলা থাকিবেক1 এব”, এই 
আইন জারী হওনের পর্‌ ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কোক্সনানি উক্ত ব্যক্তিরদের নাস ও 
পদের এক ফিরিস্তি উক্ত সুপ্রিম কোটের প্ুথনটেরী সাহেবের দন্তুরখানাতে দাখিল 
করিবেন এব উক্ত কোম্নানির অধ্যক্ষেরদের মধ্যে অথবা তাহার কোন কর্মকারকের- 
দের মধে) যদি কোন ফের্ফার হয় তবে সময়েং তাহার এক নুতন ফিরিস্তি এ 
দফ্ুরখানার দাখিল করিতে হইবেক ইতি । 


১1৮ ধারা! 


এব উহাতে ভকুম হইল যে উক্ত কোম্রীনির মুল ধনের স্যারের অধ্যক্ষেরদের 
নাম ও বাসস্বান এব তাহারদের কার্ল ও ব্যবন! ও ব্যাপারের বিবরণ এব* প্রত্যেক 
অধিকারির বত স্যার আছে তাহা এক বৃঙ্ীর মধ্যে রেজিষ্টরী করিবেন এক. তাহা? 
১ ন্স্বরে আর্স্ত হইয়া একাদিক্রমে নম্বর" বিলি হইবেক | এব্* এ ব্হী উক্ত 
কোল্নীনির কলিকাতার দস্কুরশ্বানাতে রাখা যাইবেক এবছ কৃম্মের নিরূপিত ঘণ্টা 
ব্যাপিয়। সকল লোকের দৃক্টিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক 1] এব, ত্পরে এ 
স্যার বা স্যারমকলের হস্তান্তর বা বদল হইলে তাহা পূব্বোক্তমতে এব পুব্দোক্ত 
বিবরূশ মমেত উক্ত বহীর মধ্যে লেখা যাঁইবেক | এবং এ স্যার বা স্যার সকল আদৌ 
যে স্থানে লেখ। হইয়াছিল সেই স্থানের সম্মুখে তাহার স্বামিজ্বের প্রতোক বদল ও 
হস্তান্তর করণের বিবরণ লেখা বাইবেক 1. এব ফে অধিকারী বা অপ্রিকীরিনকলকে 
পুর্ৰোক্তমতে এ স্যার লময়ক্রমে হস্তান্তর করিয়া দেওরা গিরাছিল অথব1 খাহার'' 
পক্ষে স্বামিত্ব বদল হইল ভাহার নাম ব নামসকল এব তাহার বাসস্থান বা 
স্বানসকল এব তাহার বিবরণ কি বৃত্তান্ত বহীর যে স্থান বা স্কানসকলে লেখা থাকে 
সেই স্থান অনায়ানে পাওয়া যাইবার নিমিত্তে নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি। 


১৯ ধারা। 


এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানী বা ফৌজদারা সকল ব্যাপারে তাহা! 
কোন্‌ আদালতের কার্সটয হউক কি মোকদমার পৃর্ডের *তহকীক বা আদাঁশতের 
তজবীজ নগ্র্জ মাজিখ্রেট লাহে বা অন্য কর্মকারকের কার্ধ্য হউক নেই কাধ্য এ 
কোন্নানি আপন সামাজিক নামে নালিশ করিবেন এব" এ নামে তাহার বিরুদ্ধে 
নালিশ হইবেক এব" এ নামে এ কোক্সানি বিখযাত হইবেন এব আদালতের 
এলাক! সম্লর্কে ষে সকল দেশে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেন্রল বাহাদুর হজবুর কৌন্সেলে 
আইনকরণের জমত রাখেন মেহই সকল দেশের মধ্যে যে সকল বিষয় ও কাধ্যের 
উপর কৌন আদালত কি' মাজিষ্ট্রেট অথবা কর্মকারকের এলাকা থাকে এব্‌* 
উাহারদের এলাকার দীমাপর্ধ্যন্ত সেইং বিষয়ে এ আদালত কি সাজিষ্ট্রেট অথব] 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি"শতিতম আইন! ১১ 


কর্মকারকের সম্মুখে এ কোক্নানি আপনার সামাজিক নাম ও খ্যাতি ও ক্ষমতার 
নালিশ করিতে পারেন ও কার্য করিতে পারেন্‌ ও সেই নামেতে তাহারদের বিরুদ্ধে 
নালিশ ও কার্ধ্য হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত রাঙ্গ্যের সধ্যে কোন ব্রিটমীয় প্রভা বা 
প্রজাসকল যেরূপে নালিশ করিতে পারেন ও তাহার্দের নাষে যেরূপে নালিশ 
হইতে পারে সেইরূপে এই কোম্নানির বিষয়েও ধার্ধ্য হইবেক । কিন্ত জান। কর্তব্য 
ষে কোন মোৌকদ্দমা অথব। কার্যের এন্েল! দেওনের নিমিন্তে অথবা কোন মোৌকর্দম1 
ব1 কার্যে হাজির করাওণের নিমিন্তে অথবা উক্ত কোক্সানির কোন দেন! আদায় 
কারবার নিমিত্তে অথ্ৰা উক্ত কোক্সানির বিরুদ্ধে যে কোন দাওয়। থাকে তাহ! 
্াপশের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্নীনির নামে ভওষা কোন জরীমানা বা প্ূমাহগারী 
উদুল করিবার নিমিত্তে অথ্বা। উক্ত কোম্মানির বিরুদ্ধে হওয়া কৌন নিষ্পন্ভির 
বাডিক্রীর কি ফয়মলার অথব) হুকুমের কি নির্দার্্যের টাকা পাইবার নিমিত্তে বা 
উক্ত প্রকার কোন কার্ষেযর নিমিত্তে উক্ত কোম্ীনির বিশেষ অন্তঃপাতি ক! স্যারধারি 
কি স্বাক্ষরকারির বিরুদ্ধে বা উ“হারদের সম্পন্তির উপর মোকদ্দসার বিচারের পূর্বক 
বাপরে কোন হুকুম কা কাধ্য জারী হইবেক নাকিন্ত ফে কোন পুকার হউক এরূপ 
নকল হুকুম বা কার্ধ্য কেধল এ কোক্সানির সামাজিক সৎস্থান ও বিষয় ও শল্স্তির 
উপর জারী হহইবেক ইতি । 


২০ ধারী । 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে যে কোন আদালতে উক্ত কোম্সানি নালিশ করেন্‌ 
বা! যে আদালতে তাহারদের নামে নালিশ হয সেই আদালতের ব্যবহার কিম্বা! 
সাধারণ আইনানুমারে কোন মোকদ্দমায় হাজির করাওণের নিমিত্তে অথবা মোক 
দ্বমাসম্নকীয় ব্যক্তির অনুপস্থানগ্রযুক্ত কি্থা মোকদমা বা কার্স্েযের আরঘ্তের' পূর্র্বে 
একতরফা প্লার্স্য করণের নিমিন্যে অথবা কোন মোকদ্দমা অনবরত চালাওন অথবা 
নিব্বাহ করণ বা পুনকুণ্ধাপন সম্নক্কীয় কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে সকল 
এন্েলা মোকদ্দমা আরগ্থের পূৰব্বে দিতে হয় তাহা এব সব্দপ্রুকার ইশতিহাঁর অথ্বা 
আদালতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমাসম্নক্ীয় যে সকল এন্তেলা উক্ত কোক্নানিকে দিতে 
উক্ত আদালতের হুকুম হয় সেই এক্েলা আইনমতে যে সকল প্রুকারে ও উপায়েতে 
দেওয়া যাইতে পারে সেই প্রক্কারে ও সেই উপায়ে দেওয়। ঘাইবেক এব তদ্তিরিক্ত 
হা কলিকাভানিবাসি উক্ত কোঁস্ীনির সেক্রেটারী সাহেবকে অথবা যে ব্যক্তি বা 
ব্যক্তির] ত্সময়ে সেক্রেটারীর এওজে, কর্ম্ম করিতেছেন তাহাকে দেওয়া যাইতে 
পারে অথ্ব1 উক্ত কোম্নানির কলিকাতার্‌ প্ুধান কুঠীতে উক্ত সেক্রেটারী অথবা তী- 
হার এওজে ধিনি কম্ম করিতেছ্ছেন তাহার নামে এ এন্ভেলায় শিরনাম। দিয়া উক্ত 
কোস্সানির দন্তরধানায় দিয়। আইলেই হইবেক ইতি। 


১২. ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবি*শতিতম জআাইন। 


২১ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৫৪ সালের আপগ্রিল মাসের 
৩০ তারিখপর্য্যন্ত চলন থাকিবেক ইতি । 
সমাণ্তঃ | 
জি এ বুশবি 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাঁল ২১ একবিৎশিতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজ্গর কৌদ্মেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তাবিখে নীচের লিখিভ আসন জারী করিলেন এবং 
তাহা সব্ধপাধার্ণ লোককে জানাইবার্‌ নিসিন্তে প্রুকীশ হইতেছে। 


উড়িষ্যার পব্দভীয দেশে মের্য়ানাসক নরব্লি নিবারণার্থ এনেন্ট লাফেবেরদিগকে 
নিযুন্ত করণের এবং তাহারদের ক্ষমত! ধার্স্য করণের আইন। 


১ ধারা 


ইহাতে হুকুম হইল থে শ্রীযৃত গ্রবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুর হজর কৌন্সেলে 
কৌন্সেলের আঁজ্ঞাক্রমে বাজলা দেশের চলিত ১৮১৬ নাঁলের ২ আঈনের ২ ধারার 
নিদ্দিষট কোন পেশকমী সহাল কটক দেশের পেশকসী স্হালের কমিন্যনর ও মুপ- 
রিন্টেঞ্ণ্ট মাহেবের এলাকা ও কর্মম্ৃহইতে পৃথক কারিধা এসত কোন সম্গাল মে 
কম্মকাবক এব, তাহার অধীন ব্যক্তিবদিগকে বাঙ্গল। দেশের গীবর্ণসণ্ট তন্গিসিন্ত 
সমযে নিযুক্ত কবেন তাহারদের এলাক। ও কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন। এ 
কম্মকাঁরক মেরিয়ানাসক নরবলি নিবারণার্থ এজেন্ট নাসে বিখ্যাত হইবেন ইতি। 


২ ধারা । 


এব» ইহাতে হুকুম হই'ল যে শ্রীযুত গবন্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
এজেন্ট সাহেসের এলাকা ও কর্তৃত্বহইতে এ এজেণ্ট সাহেবের অধীন দেশের কোন 
স্ডাঁগ পৃথক করিব] মে কর্টকারক এব তাহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্িমিত্রে 
বাঙ্গল দেশের গবণমেপ্ট সসযেহ নিযুক্ত করেন্‌ তাহারদের এলাকা ও কর্তৃত্বাধীনে 
এ দেশের ভাগ অপণি করিতে পারেন এব এ কর্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি 
নিবারণার্থ এজেঞ্ট নামে বিখ্যাত হতেন ইতি। 


৩ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল বে শ্রীযুত গক্রুনরূ জেনরল বাহাদুর হজবর কৌল্সে- 
লে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৯ সালের ২৪ আইনানুসারে মান্দ্রীজের শ্্রীযৃত 
গবরূনরু সাহেবের এজে্টের উপলক্ষে গাঞ্জাম ও বিজয়গপটম জিলার কালেক্টর 
সাহেবের অধীন উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দিষ্ট দেশের কোন ভাগে যে এলাকা 
ও কর্তৃত্ব আছে তাহা ছাড়া করিয়া দেশের সেই ভাগ যে করম্মকারক ও তাহার 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একবি*শতিতম আইন । 


অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্গিমিন্তে সান্দ্রীজের গবর্ণমেন্ট সময়ক্রমে নিযুক্ত করেন্‌ তীহাঁর- 
দের এলাকা! ও কর্তৃত্বাধীনে রাশিতে পারেন এব” সেই কম্মকারক মেরিয়ানামক 
নরবূলি নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি । 


৪ ধারা। 


এব০ ইহাতে হুকুম হঈল যে শ্রীযৃত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে জিলা রাজমহেন্ড্রির কোন ভাগে সাধারণ আই'ন ও ব্যবস্থার 
কর্তৃত্ব নিবর্ত করিতে পারেন এবং সেই ভাগ যে. কর্মকারক এব তাহার অধীন কম্মা- 
কারকদিগকে তন্নিমিত্তে মান্দ্রাজের গবণমেণ্ট নিযুক্ত করেন তীাহারতেরে এলাকা ও 
কর্তৃত্বের অধীনে রাখিতে পারেন্‌ এব সেই কর্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি 
নিবার্ণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি! 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে ভৃকুম হইল য এই আইনক্রমে যে সকল এজেন্ট ও অধীন ব্যক্তি 
নিযুক্ত হন্‌ তাহার] সময়ক্রমে ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের স্থানে আপনহ গবর্ণমেণ্টের 
দ্বারা যে সকল হুকুম পানু তদনুলারে আপন২ এলাকার ও আপনারদের হাতে 
অর্পিত কার্য নির্রাহ করিবেন ইতি | 


৬ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযৃুত গবরূনরু জেনর্ুল বাহাদুর হজর 
কৌন্নেলে এ২ এনেণ্ট ও ত্বাহারদের অধীন কম্মকারিরদের কার্প নিব্রাছের নিমিন্তে 
যে মকল নিয়ম উচিত বোধ করেন্‌ তাহা পুব্বোক্ত রাজধানীর বিশেষ গবর্ণমেন্টের 
দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন্‌ এব দেওয়ানী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্টেরদের নিষ্পন্তি 
বেগর্ধ্যন্ত চুড়ান্ত হইবেক এব, যে২ নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইভে 
ঈগীরে তাহা নিবপণ করিতে পারেন্‌ এব ফৌজদারী মোকদ্দমায় উক্ত এজেন্ট সাহে- 
বেরদের যেং ক্ষমতা থাঁকিবেক এব, যে মোকদ্দম। নিষ্পন্তির নিমিত্তে তাহারা সদর 
আদালতে অপণ করিবেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন ইতি | 


সমান্তিঃ ! 


জি এ বুশবি | 
' ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


০ম 0০৮ 8555 ভব? 48671761262 727514171 
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ইঙ্গরেজী ১৮৩৫'সাল ২২ দ্বাৰিৎশতিতম আইন? 


ভারতব্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেলরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ২০ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন গাঁরী করিলেন এন” তাহ লব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে গুকাশ হইতেছে। 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলে, শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুপ্বন্থিত থাকন 
সময়ে তাহার কোন২ ক্ষমার কাক্যকরণের বিধানের আইন 1 


১» ধারা । 


যেহেতৃক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্বঃপীতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া! 
উত্তরূপশ্টিম দেশে এব, ভারতবর্ষের অন্য ভাগে শ্রীযুত গবরুনরু জেনরুল বাহা- 
দুরের গমনের উচিত বোঁপ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযৃুত গবরূনর্‌ 
জেনরল বাহীদুর হজর কৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর বৌন্সেলে যেং ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতানুপীরে তিনি একাকী 
কাণ্য করিতে পারেন কিন্ত শ্রীকৃত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদ্বরের হ্দুর কৌম্সেলের 
নির্ধারণত্রমে শ্রীযুত গবরূনৰ্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে হুক 
পৌন্সেলের আ্ীযুত গুসীছেন্ট হের যে ক্ষম্তানুসারে কার্য করিতে পারেন মেই 
মতা এব আমন করণের ক্ষমতা বর্চিত থাকিল ইতি 


২ ারা। 


আরে হুকুম হইল যে থে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দার! 
*এমত এন্তেলা দেওয়া যায় যে পুব্দোক্ত অভিপ্রাযের নিগিন্ত শ্রীযৃত গবর্নরু কেন্রল 


বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই ভান্িখজব্ধি এই আইন প্ুবল 
হইবেক ইতি। 


মাস্তি 


জে এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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